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নিজ পর্ধদ-এর ১৯৮২ সালে প্রকাশিত নূতন পাঠ্যক্রম অনুসরণে - 


A ১৯৮৩ সাল থেকে প্রবর্তিত মাধ্যমিক ও নিয়-মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের 
অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের জন্য লিখিত ৷ 
[ Vide Circular No ৮৫ Dated September 21, 1982. ] 


্রাধুনিক রে ইতিছাগ . 


[অষ্টম শ্রনীল পাল্য] 


মদনমোহন আচার্য, এম. এ. [ ট্রিপল ] বি. টি, 
সহশিক্ষক [ ইতিহাস বিভাগ ] ; রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়, নরেন্দুপুর ॥ 


বি. সৰকাৰ ত্যাগ কোম্গানী 


- পাস্তক-প্রকাশক ও বিক্রেতা 
১৫ কলেজ স্কোয়ার £ কলিকাতা-৭৩ 


প্রকাশক £ 
অরুণকুমার সরকার 
বি. সরকার আ্যান্ড কোম্পানী 
১৫, কলে স্কোয়ার 
কলিকাতা-৭০০ ০৭৩ 


১০০৪ চি St BEAGas 
Date... Et বি হং 81... 

5 রি ১৬ 
Kec: No. HMS.Sl.- | 0) ভি 


প্রথম সংস্করণ £ সেপ্টেম্বর, ১৯৮২ 
দ্বিতীয় সংস্করণ £ ডিসেম্বর, ১৯৮৩ 15 
তৃতীয় সংস্করণ £ ফেব্রুয়ারী, ১১৮৬ 1 NV 1/1 | 


মুল্য ঃ চোদ্দ টাকা 


মদদ্রাকর ৪ 

নেপালচন্দ্র পান 

সোনালী প্রেস 

২এ, ভোলানাথ পাল লেন 
“ কলিকাতা-৭০০ ০০৬ 


॥ তৃতীয় সংস্করণের ভুমিকা ৷ 


দ্বিতীয় সংস্করণ নিঃশোষিত হওয়ায় ₹ইটির তৃতীয় সংস্করণ বের হল । বইটি শিক্ষক 
মহাশয়/ঁশাক্ষিকা মহাশয়াদের কাছে সাদরে গৃহত হওয়ায়, তাঁদের কাছে আম আন্তারক 
কৃতজ্ঞ । প্ব'বতী সংস্করণের যাবতীয় নটি এই সংস্করণে সংশোধন করার চেষ্টা করা 
হয়েছে । বইটির গুণমান বিচারের ভার সহৃদয় শিক্ষক মহাশয়/ঁশক্ষিকা মহাশয়াদের - 
হাতেই রইল ৷ তাঁদের য;ন্তিযুক্ত উপদেশ-নির্দেশ সাদরে গৃহীত হবে। ইত 
বিনীত 
গ্রন্থকার 


॥প্রথম সংস্করণের ভুমিকা ॥ 


পাঁণ্চমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ণ ১৯৮৩ সাল থেকে মাধ্যমিক ও নয় মাধ্যমিক বিদ্যালয়- 
সমূহের অণ্টম শ্রেণীতে পঠন-পাঠনের জন্য ইতিহাসের যে নতুন পাঠ্যক্রম রচনা করেছেন 
তাতে আধুনিক পাঁথবীর উল্লেখযোগ্য সব ঘটনাই অন্ত্ভু' ন্ত হয়েছে। দ্বল্প পাঁরসরে 
ঘটনাবহুল 'বিষয়গডলিকে যথাযথভাবে উপস্থাপিত করা বড় একটা সহজ কাজ নয়। 
তথাপি শিক্ষকতার কাজে সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতার সূত্রে এবং ছাত্র-ছাত্রীদের বয়সানুগ গ্রহণ 
ক্ষমতার প্রতি লক্ষ্য রেখে সহজ ও সরল ভাষায় গ্রন্থাট রচিত হয়েছে । প্রাতাঁট বিষয়ের 
জন্য যে পল্ঠাসংখ্যা নির্দঘট হয়েছে তার মধ্যেই যথাসম্ভব প্রাতাটি অধ্যায় লেখা হয়েছে 
এবং আনযধা্গক নির্দেশাবলীও যথাযথ পালিত হরেছে। পাঁরশেষে গ্রন্থাট সহৃদয় 
শিক্ষকবৃন্দের কাছে যথোপযুক্ত গুরুত্ব লাভ করলে এবং যাদের জন্য এটি রাঁচত, সেই 
" স্মকুমারমাত ছাত্র-ছাত্রীদের উপকারে লাগলে প্রচেষ্টা ও শ্রম সার্থক মনে করব। 
বিনীত__ 
গ্রন্থকার 


সুছীপত্র 
অন্যান নিক 


প্রথম ঃ আধুনিক যুগ্বঃ ইউরোপের মননিযীল 
অর্থনীতি 
দ্বিতীয় £ ইউরোপে নবজাগরণ ই নবজাগরণের তে 
নবজাগরণের পাঁথকৃৎ ইতাল; চিন্তার ক্ষেত্রে 
নবজাগরণ ; মানবতাবাদ 
তৃতীয় ঃ ইউরোপীয় জগতের ক্রমবিস্তার ঃ ভৌগোলিক 
আঁবচকার ; উপানবেশ বিস্তার ; নতুন নতুন দেশ 
আঁবঙ্কার 
চতুর্থ ঃ ইউরোপে ধর্ম সংস্কার আন্দোলন £ 32 
দুনশীত ; প্রোটেস্ট্যাপ্ট মতবাদের উদ্ভব ; বা 
চার্চের সংস্কার ; ধর্মযুদ্ধ 
পঞ্চম? সপ্তদশ শতকে ইংলগ্ডের বিল্পবঃ রাজা ও 
পালামেণ্টের বিরোধ ; গৃহযুদ্ধ; গৌরবময় বিপ্লুব-* 
ষষ্ঠ ঃ ভারভবর্ধ ৪ মুঘল সাম্রাজ্য ; ইউরোপাঁয় বাঁণকদের 
আগমন ; মারাঠা শান্তর উদ্ভব ও ক্রম প্রসার ; টি 
জাতির উত্থান ও শিখ সংগঠন 
সপ্তম ঃ ভারতে ব্রিটিশ সাআজ্যের প্রতিষ্ঠা ও ত্রুম- 
বিস্তার ই প্রথম পর্যায় ১৮১৮ খস্টাব্দ পযন্ত ; 
পরবর্তী পযয়ি ১৮৫৭ খস্টাব্দ পর্যন্ত ; দ্য 
- শৃবদ্রোহ ; ব্রিটিশ শাসনের ফলাফল 
অষ্টমঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর পৃথিবী ঃ য্াাভবাদ ও 
-. বিপ্লবের যুগ ; আমোরকার স্বাধীনতা সংগ্রাম ; 
শিল্প বিপ্লব ; ফরানা বপ্লব 
নবম £ ইউরোপের ইতিহাস ১৮১৫ কবীর, 
জাতীয়তাবাদ ও গণতন্দের সঙ্গে প্রাতিক্রিয়াশীল 
শান্তর সংগ্রাম; ইউরোপে জাতীয়তাবাদ ও 
গণতন্ত্ৰ ; আমমোঁরকায় গহযুদ্ধ ; ইউরোপের শিল্পায়ন 
দশম ঃ চীনের ঘটনাপ্রবাহ_১৯১১ থৃস্টাব্দ পর্যন্ত ঃ 
আঁহফেন যুদ্ধ এবং পরবতী ঘটনাবলী ; চীনাদের 
প্রারতা্রয়া ; বৃহৎ শীল্তরূপে জাপানের অভ্যুদয়_ 
১৯১৪ খস্টাব্দ পর্যন্ত 


৬--১৬ 


১৭-২২ 


২৩--৩২ 


৩৩--৩৯ 


৪০--৫৬ 


৫৭-৭০ 


৭১--৮৮ 


৮৯--১০৪ 


১০৫-১০৭ 


[খ] রর 
অস্াক্স বিঅজ্সর হু! 
একাদশ £ ত্রিটিশ শাসনাধীনে ভারত (১৮৫৮-১৯১৪) ৪ 


নতুন শাসন ব্যবস্থা; সাগ্রাজ্য বিস্তার; উনিশ 
শতকের সংস্কার আন্দোলন ; জাতীয়তাবোধের 
উন্মেষ ; জাতাঁর কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা ; চরমপল 
t আন্দোলন (১৯০৫-১৯১৪) ৮৮ ১১৮--১২৩ 
দ্বাদশ £ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ৪ কারণ ; ব্যাপ্ত ও ফলাফল; টু 
ভারতে এর প্রতিক্রিয়া; জাতীর নেতারূপে 
" গাম্ধীজীর আত্মপ্রকাশ 


+ ১২৪-১২৯ 

ত্রয়োদশ £ বলশেভিক বিপ্লব £ কারণ; ইউরোপ ও বিশ্বে 
> এর প্রাতক্িয়া_ 3 ১৩০-__-১৩৩ 
চতুর্দশ ৪ ইউরোপ (১৯১৯-১৯৩৯) + ১৩৪-১৪০ 
_ পঞ্চদশ ৪ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঃ কারণ ও ফলাফল ১৪১--১৪৪ 


ষোড়শ £ ভারতের স্বাধীনভা আন্দোলন (১৯১৯-১৯৪৭) 
অসহযোগ আন্দোলন ; কৃষক ও শ্রমিকদের 
অংশগ্রহণ ; আইন অমান্য আন্দোলন ; ভারত ছাড় 
আন্দোলন ; আজাদ হিন্দ ফৌজ ; ক্ষমতা হস্তান্তর 
ও স্বাধীনতা লাভ ES ১৪৫১৫৪ 

সপ্তদশ £ চীনের বিপ্লব (১৯১১-১৯৪৯) £ চীনা প্রজাতন্ে 
ভাঙ্গন ; সানৃইপ্লাৎসেন ; চিয়াং কাইশেক ; মাও- 
সে-তুঙ ; দ্বিতীর বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে চীন; 
বদ্ধোততর চীনে গৃহয্দ্ধ; মাও-এর নেতৃত্বে চাঁন 
প্রঙ্াতন্বের প্রতিষ্ঠা (১৯৪৯) is 


১৫৫--১৬০ 


অষ্টাদশ £ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিপ্লব_-১৯৪৫-এর 

পরে £ ইন্দোচীন ; ব্ৰহ্মদেশ ; মালয়েশিয়া 

ইন্দোনেশিয়া ee ১৬১-১৬৪ 
উনবিংশ £ঃ পরাধীন দেশসমূহে জাতীয়তাবোধের 

বিকাশ-_দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর £ অতলান্তিক 

সনদ ; সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রতিষ্ঠা ; সাম্যবাদী 

শান্তির জয়, দিকে দিকে সমাজতদ্ত্রীদের সাফল্য ... ১৬৫ 
৬ পরিশিষ্ট ঃ কালান_কাঁমক ঘটনাবলী হট 


--- শি 


৬ ১. আধুনিক যুগ 


আধুনিক যুগ কাকে বলে £ মানব সভ্যতার হীতহাস সদা পরিবর্তনশীল । 
আমরা এর আগে প্রাচীন ও মধ্যযুগের হীতহাস পড়োৌছ। এখন আমাদের জানতে 
হবে আধনক যুগের ইীতিহাস। কিন্তু সে ইতিহাস জানার আগে আমাদের জানতে 
হবে 'আধানিক যুগ’ কথাটির অর্থ কী। 
আমরা জেনোছ, ১৪৫৩ খস্টাব্দে তুক্কণদের হাতে কনস্টান্টনোপ্‌লের পতনের সঙ্গে 
সঙ্গে ইতিহাসের মধ্যযুগের অবসান এবং আধ্মানক যুগের সূচনা হয়। কিন্তু মনে 
রাখতে হবে, ইতিহাসের এই যুগ পাঁরবর্তন একাঁদনে হয় {ন বা এ কোনো আকাঁদ্মক 
ঘটনা নয়। এই পাঁরবর্তন ঘটেছে ধারে ধারে, সকলের অলক্ষ্যে । যতাঁদন না 
আমাদের জীবনধারায়, চিন্তা-ভাবনায়, সামাঁজক, অর্থনৈতিক ও রাজনোতিক ক্ষেত্রে 
এই পারবর্তনের প্রভাব সুস্পষ্টভাবে পাঁরলক্ষিত হয় ততাঁদন আমরা বুঝতে পার না 
একাট যুগের সঙ্গে আর একটি যুগের পার্থক্য কী । 
সুতরাং ১৪৫৩ খনণ্টাব্দকে হীতহাসের আধ্যানক যুগের সুচনা-কাল বলা হলেও 
এই যুগের প্রভাব অনুভব করতে সময় লেগেছে । তাই এত্হাসকদের মত হল, 
১৪৫৩ খস্টাব্ৰ থেকে শর করে ১৫০০ খপ্টাব্ৰ পর্যন্ত সময়সীমাকে আধ্ানক যুগের 
স:চনা-কাল এবং এ সময় থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত কালকে আধলি £ যুগ বলা হয় । 
ইউরোপের পরিবর্তনশীল অর্থনীতি £ আধুনিক ব্লগের প্রভাব সবচেয়ে বেশী 
গারিলাক্ষিত হয় ইউরোপের অর্থনীতিতে । এই য্দগে সামন্ততন্ত্রের অবক্ষয় ইউরোপের 
অর্থনগীততে আমল পাঁরবর্তন সাঁচিত করে। মধ্যযগে যে সামন্ত প্রভুরা ছিলেন 
সবচেয়ে ক্ষমতাশালী তাঁদের অবস্থা ক্রমশঃ খারাপ হতে থাকে । যারা ছিল ভূঁমিদাস, 
ক্রমাগত শাসন, শোষণ ও অত্যাচারের ফলে তারা সামন্ত প্রহুদের বিরুদ্ধে বিদে।< 
ঘোষণা করে। অনেকে পালিয়ে গিয়ে স্বাধীন প্রজারূপে আত্মপ্রকাশ করে। এর 
ফলে সামন্ততান্তিক সমাজব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয় । অপর দিকে রাজার ক্ষমতা ও গ্রভাব- 
'প্রাতপাত্ত বদ্ধ পাওয়ায় সামন্তদের ক্ষমতা হাস পায়। এতকাল যে রাজারা সামন্তদের 
ওপর সবাক দিয়ে নির্ভরশীল ছিলেন তাঁরা উন্নত ধরনের অস্তশস্ত, গোলাবারম্দ ও 
রণানপদণ গৈন্যবাহনী গঠন করে আঁধকতর শন্তিশালা হয়ে ওঠেন। নতুন নতুন কা 
যন্ত্রপাতির আবিচ্কার, আধুনিক কষ পদ্ধাতর উদ্ভাবন, ব্যবগা-বাণিজোর প্রসার, দত 
শিল্পায়ন, ইত্যাঁদর ফলে নতুন ধাঁনক শ্রেণীর উদ্ভব হয়। তাঁরা প্রাতদান্বতায় 
১ 


২ আধ্দানক যুগের ইতিহাস 


সামন্তদের পিছনে ফেলে ক্রমশঃই এগিয়ে যেতে থাকেন। সামন্তদের অধীনস্থ অনেক 
সম্পন্ন চাবীও চাষ-আবাদ ছেড়ে ব্যবসা-বাণিজ্যে ও শিল্প শ্রমিকের কাজে লাগেন। 
ব্রঃসেডে অনেকে মৃত্যুবরণ করেন। এ সবের ফলে সামন্ত অর্থনণাত দারুণভাবে 
বিপর্যস্ত হর এবং সামন্ততন্ত দ্রুত অবক্ষয়ের পথে অগ্রসর হতে থাকে । 


“ সামন্তযনুগের অর্থনী'ত ছিল কীঁষানর্ভর । কৃবিপ্রধান গ্রামগ্ীল ছিল স্ব-নিভ'র । 
এই স্বিভ'র অর্থনীতিক ধংস ডেকে আনল ইউরোপের ধমদ্ধ বা ক্রুফেড। 
ক্লুসেডের ফলে ইউরোপের অর্থনীতিতে নানা পাঁরবর্তন দেখা দেয়। ব্যবসা-বাণিজ্যের 
প্রসারের ফলে একাঁদকে ভোনন, জেনোরো, পিসা, [মিলান প্রীত বাণিজা-প্রধান 
শহরগালর শ্রীবাদ্ধ ঘটে, অন্যদিকে শিল্প, বাণিজ্যের ক্ষেত্র প্রণন্ত ও অবাধ হওয়ায় 
নতুন নতুন বাণিজ্য কেন্দ্র গড়ে ওঠে। বানময় প্রথা উঠে যায় ) মুদ্রার মাধ্যমে 
জিনিসপত্রের বেচাকেনা চলতে থাকে । 


সামন্ত অর্থনীতির বিলোপ এবং নতুন অর্থনীতির বিকাশকে ত্বরান্বিত করে আরও 
একটি বিষয় ; তা হল কাষ-উৎপাদন পদ্ধাতর উন্নীত। এ সমর নতুন নতুন কবষি- 
যন্ত্রপাতির আঁবচ্কার হয়-যেঞন ঘোড়ার টানা লাঙ্গল, কোদাল, কাস্তে, খুরপা, 
নিড়ানী প্রভাত । বায়চালিত ফন্ত্র দিয়ে জমতে জলসেচের প্রচলন শুর হলে অনেক 
অনাবাদী জাঁম চাবের আওতায় আনে। কৃত্ৰিম সার দেওয়ার প্রথা চাল; হলে কৃষি 
উৎপাদন বদ্ধ পায়। নতুন নতুন ফসলের চাষ শুর হর- যেমন নানা জাতের 
শাক-সবজি, তিল, তাস, যব, তুলো, আখ, লেব; জাতীয় ফল, পাঁচ ফল প্রভাত ৷ 
শিল্পোৎপাদনের ক্ষেত্রে এইসব নতুন ফসলের কোনো কোনোট ব্যবহৃত হতে থাকে। 
যেমন তুলো থেকে সুতো হয় ; ফলে বন্কাঁশল্পের উন্নত হয়। কৃষিকাজ লাভজনক 
হওয়ার ফলে কৃষকেরা বেশী ফসল ফলাতে শর করে। চাষবাসের খরচ মিটয়ে, 
জামর খাজনা দিয়ে যে টাকা উদ্ধত্ত থাকত তারা তা নিজেদের ভোগে লাগাত। এতে 
উপকৃত হয় ছোট ছোট জমির মালিকেরা । তারা চাষবাসের আধ্যানক পদ্ধতি প্রয়োগ 
বরে নিজেরাই কৃষিকাজ শুর: করলে অসংখ্য কৃষক জমি থেকে উৎখাত হয়। এই সব 
ভূমিহাঁন কৃষক জাবকার সন্ধানে দলে দলে. গ্রাম থেকে শহরের উদ্দেশ্যে যান্রা শুরু 
করে। সেখানে কেউ-বা কায়িক পরিশ্রম করে আবার কেউ বা নতুন গড়ে ওঠা 
কলকারখানার মঞ্রের কাজ করে জাঁবিকা অর্জন করতে থাকে। এভাবে সমাজে দুটি 
রর টি হয় একটি পবাদাঁ শ্রেণী, যারা প্রভৃত ধন সক্পির মানিক, 
অপরণট ভূমিহীন নি চাষা অথবা শ্রমিকশ্রেণণ। 


Hf" 


১০ 


আধ্নিক যুগ ৩ 


কাঁধর ক্ষেত্রে পারবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পের ক্ষেত্রেও পাঁরবর্তন সুচিত হয়। 
জনসংখ্যার বাদি, বযবনা-বাণজ্যের প্রসারের ফলে নানাবিধ জানস-পত্রের চাহিদা বেড়ে 
যায়। ফলে দেখা যায় বেশী পাঁরমাণে জিনিসপত্র উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তা । এ 
সময়ে লোহা গলানোর পদ্ধাত আ'বষ্কৃত হয়। বড় লোহার পিণ্ড কয়লার চুল্লীতে 
গালিয়ে ঢালাই লোহা এবং তা থেকে বাভন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি ও হাতিয়ার তৈরী 
হতে থাকে ॥ লোহার সঙ্গে সঙ্গে খাঁনগর্ভ' থেকে তামা, টিন ও অন্যান্য ধাতুর 
উত্তোলন শুর হয় ; সে সব 'দিয়ে তৈরী হতে থাকে নানাবিধ সাজ-সরঞ্জাম, যেগ্াল 
শিল্পোংপাদ:নর পক্ষে সহায়ক ॥ এই সমস্ত যন্ত্রপাতি উদ্ভাবনের ফলে নানা শিলপসম্ভার 
উৎপন্ন হতে থাকে । উৎপাদন বাঁদ্ধর ফলে বাজারের ক্ষেত্রও সম্প্রসারিত হয় । এক 
দেশের উদ্বৃত্ত ফসল এবং শিল্পন্রব্য অন্য দেশে রপ্তানী হতে থাকে । এভাবেই শর 
হয় অন্তর্দেশীয় বাঁণিজ/॥ এর প্রভাবে দেশে দেশে গড়ে উঠল নতুন নতুন বাণিজ্যবেন্দু, 
শিল্পকেন্দ্র, বিপণন কেন্দ্র প্রভাত । মধাযুগের সামন্ত প্রহুদের স্থান দখল করল 
আধ্যানক যৃগ্রের বাঁণকগোজ্ঠী। এভাবে শিল্পের. ক্ষেত্রেও দুটি শ্রেণীর উদ্ভব হল, 
যথা বিভ্তবান বাবসারী শ্রেণী এবং বিত্তহান শ্রমিক শ্রেণী । 

অর্থ নৈতিক পরিবর্তনের প্রভাব £ আধুনিক যুগের শুরুতে কৃষি ও শিল্পের 
ক্ষেত্রে যে সব পাঁরবর্তন এল তার ফল হল সদরপ্রসারী। মধ্যযুগের সামন্ততান্রিক 
অর্থনগীতির জায়গায় যে অর্থনীতির সূচনা হল তার নাম পঃুজিবা বা ধনতন্ত্র । এই 
অর্থনগীতর একদিকে বাঁণক্ক গোষ্ঠী কলকাএখানার মালিক অন্য দিকে কারিগর এবং 
শ্রীমক গ্রেণী । মািকপক্ষের চেষ্টা হল অল্প মজনরী দিয়ে বেশী মুনাফা অর্জন 
করা । আর শ্রামিক শ্রেণীর চেষ্টা হল কোনক্রমে গারে-গতরে খেটে দমনঠো অন্নের 
সংস্থান করে বেচে থাকা । এভাবে সামন্ততন্দের অবসানের মধ্য দিয়ে যে আধ্যানক 
যুগের সূচনা, কৃষ ও িজ্পের ক্ষেত্রে নব নব পন্থা উদ্ভাবনের সঙ্গে সঙ্গে তার দ্র'্ত 
অগ্র্গাত এবং তারই পাঁরণাত দ্বরূপ শুরু হয় ধনতান্তিক অর্থনীতির বিকাশ । 
একাঁদকে পঃজিপাঁত ও বিত্তবান মানুষ, অন্য দিকে শ্রমজীবী ও বেকার এই দুই-ই মলে 
গড়ে ওঠে আধ্মীনক যুগের সমাজ । 


অনুশীলনী 


১) আধ্ীনক বৃগ কাকে বলে? এই যুগের যে কোনো দর্ট বৌশষ্ট্যের উল্লেখ কর। 
২। সামন্ততন্দের অবক্ষয় কীভাবে শুরু হয়োছল ? 
৩। হীতহাসের একট যূগ্রকে আর একাঁট যুগ থেকে কীভাবে পৃথক করা যায়, উদাহরণ দিয়ে 


বাঝয়ে দাও। 


৯ 
(ক) 
থে) 


আধ্ানক যুগের ইতিহাস 


কৃষিপদ্ধতির উন্নাত কীভাবে সামন্ত অর্থনঁতর বিলোপ ও নতুন অর্থনীতির সুচনা করে? 
যে যে কারণে সামন্তযুগের শেষ দিকে [শল্পোন্নয়ন সম্ভব হয়েছিল তার বিবরণ দাও । 

কোন: কোন্‌ ঘটনা ইউরোপীর অর্থনীতির পাঁরবর্তন সাঁচত করে? 

ইউরোপের সমাজব্যবস্থায় পারবর্তশীল অর্থনীতির ফল কাঁ হয়োছল ? 

(ক) পণীঁজবাদ বলতে কী বোঝ? খে) কীভাবে সমাজে বেকার ও শ্রমজগবী মানুষের উদ্ভব 


উপযদুন্ত শব্দ দ্বারা শুন্যন্থান পুরণ কর। 
___ খনস্টাব্দকে ইতিহাসের আধনক যুগের সুচনাকাল বলা হয় । 
___ যুগের অবসানে আধুনিক যুগের শুরু। 


(গে) সামন্ত যুগের অর্থনীতি ছিল __ ৷ 


ঘে) 


ক্রুসেড বা ___ ইউরোপের অর্থনীতিতে নানা পারবর্তন আনে । 


১০1 কে) আধানক যুগের শুরুতে ইউরোপের তিনাট বাঁণজ্যকেন্দ্রের নাম কর। 


খে) 
গে) 


এ সময়ের করেকটি কৃষিদ্রব্য ও কয়েকটি শিল্পন্ুব্যের উল্লেখ কর । 
সামন্ত অর্থননীতর অবসানে ইউরোপে কোন্‌ অর্থনীতির সুচনা হয়োছল ? 


১১1 নদের সঠিক উত্তরগণ্লির পাশে টিক ( ৯!) চিহ এবং ভুল উত্তরগুলির পাশে কাটা ( * ) চিহ্ন 


দাও। 
ক) 
খে) 
গে) 
(ঘে) 
ডে) 


আসন্তযূগের কৃষিপ্রধান গ্রামগঞ্ীল ছিল দ্ব-নিভর [ ] 

১৫০০ খবস্টাব্দ পর্যন্ত সময়সাঁমাকে প্রাচঈন যুগ বলা হর। [ ] 

কাঁধ ও শিহপক্ষেত্রে উৎপাদন বাদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাজারের ক্ষে৫ও সম্প্রসারিত হর। [) 
মধ্যযুগের সামন্ত প্রভুদের স্থান দখল করল আধুনিক বণিকগোষ্ট। [ ] 

আধুনিক যুগের শুতে অন্তদেশশীর বাণিজ্যের প্রসার রুদ্ধ হয়ে যায়। [1 
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৪ ২. ইউরোপে নৰজাগরণ 


নবজাগ্রণ কী ঃ ফরাসী শব্দ রেনেসাঁস-এর আক্ষারক অর্থ হল নবজাগরণ ৷ 
মধ্যঘগের শেষ দিকে ইউরোপের চিন্তা ও ভাবজগতে এক মহা আলোড়ন উপস্থিত হয়৷ 
প্রচালত ধারণা বা অন্ধ বিশ্বাস নয়, সব কিছুকে ব্নাভ তর্ক য়ে বিচার বিশ্লেষণ করে 
নিতে শিখল এ যুগের মান্য | সব কিছুকে জানবার অদম্য আগ্রহ লক্ষ্য করা গেল 
তাদের মধ্যে । এরই ফলগ্রাততে ইউরোপের চিন্তা ও ভাবজগতে, সংকৃতি, কষ্ট ও 
সভ্যতার ক্ষেত্রে যে বৈপ্লাবক পাঁরবর্তন আসে তাই রেনেপাঁস বা নবজা?রণ নামে 
পরিচিত। 

ইউরোপে নবজাগরণের স্বরূপ £ ইউরোপে এই নবজাগরণ কিন্তু একাঁদনে 
আসোন। দ্বাদশ শতাব্দীতে সামন্তপ্রথার দ্রুত অবক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে এই নবজাগরণের 
সূচনা হয়। এই সময় ইউরোপের 'বাভন্ন অঞ্চলে অনেক গৃবম্বাঁবদ্যালয় গড়ে ওঠে । 
এই শিক্ষাকেন্দুগযীলতে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন, হীত্হাস, সাঁহত্য প্রভাত 
{বিষয়ের চর্চা হত। এই বিদ্যার শিক্ষার্থীদের চিন্তাজগতে আমল পরিবর্তন আনে । 
পারাতন বধিব্যবস্থার খোলগ ছেড়ে তারা স্বাধীন চিন্তার জগতে প্রবেশ করে । এ 
ধবষয়ে যান পথিকৃৎ, 1তাঁন হলেন: প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক {পটার 
আবেলাড। স্বাধীন চিন্তা ও য্বান্তবাদে বিশ্বাসী আবেলাড: ছাত্রদের শিক্ষা দিতেন 
কোনো মতবাদ বা ধারণাকে চার্চের নির্দেশ বা ঈশ্বরের বিধান বলে গ্রহণ না করতে । 
যতক্ষণ না যপ্তি-তর্ক* দ্বারা কোনো ধারণা বা মতবাদ সত্য বলে প্রতীয়মান হচ্ছে 
ততক্ষণ তা গ্রহণযোগ্য নয়। তাঁর সঙ্গে মিলোছলেন সমকালীন আরও অনেক পাঁ'্ডত । 
এভাবে শিক্ষালয়গ্াল সর্বপ্রথম ইউরোপে নবজ।গরণের ক্ষেত্র প্রচ্তুত করে । 

আরও একাঁটি ঘটনা যা নবজাগরণকে ত্বরান্বিত করে তা হল ১৪৫৩ খষ্টাব্দে 
তুকণঁদের আক্রমণে বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের রাজধানী কনচগ্টাণ্টনোপ্‌লের পতন। 
অনেকের মত অনুযারী এই সময়কেই রেনেসাঁস বা নবজাগরণের সূচনা-কাল হিসাবে 
ধরা হয় । এর কারণও আছে। সমসাময়িক কালে কনস্টাণ্টনোপ্‌ল ছল গ্রীক ও 
রোমান শিক্ষা্দীক্ষা ও সংস্কীতর একমাত্র কেন্দ্র । তুকাঁ আক্রমণে কনস্টাণ্টনোপ্‌লের 
আস্তত্ব বিপন্ন হলে নিরাপত্তার কারণে সেখানকার জ্ঞানীগুণী মানুষেরা এই শহর ছেড়ে 
ইতালি, ফ্রান্স ও পশ্চিম ইউরোপের বাঁভন্ন অগ্চলে এসে আশ্রয় নেন এবং এই সব স্থানে 
নতুন বসাঁত গড়ে তোলেন। তাঁরা আসার সময় সঙ্গে নিয়ে আসেন নানা মূল্যবান 


ঙ _ আধ্ানক যুগের ইতিহাস রি 


গ্রীক ও রোমান পটাঁথপত্র । তাঁরা এ সব জায়গায় এসে আবার নতুন উৎসাহে সাহিত্য 
শিল্প ও অন্যান্য জ্ঞানচ্চর সত্রপাত করেন । ইউরোপের অনেক দেশ িশেষ করে 
ইতালি এই সব জ্ঞানীগ্ণী পণ্ডিত ব্যান্তকে স্বাগত জানায়। এদের অনেককেই 
শিক্ষকরূপে নিয়োগ করা হর নানা শিক্ষা প্রৃতিষ্ঠানে । একাঁদকে এই সব শিক্ষকের 
মনীষা, অন্যাদকে শিক্ষার্থীদের অন:সপ্ধিংসা__এই দুই-এ মিলে ইউরোপে প্রাচীন গ্রীক 
ও রোমক জ্ঞান-বিজ্ঞান চচা পুনরায় শুরু হয় । 

এই চচরি ফলে মানুষের চিন্তাধারার পারবর্তন ঘটে। প্রাচীন গ্রীক ও রোমান 
সাহিত্য, দর্শন, শিল্প ও বিজ্ঞান পাঠের ফলে ইউরোপের মানুষ নতুন আলোর সন্ধান 
পায়। তখন থেকে মানুষ বুঝতে শেখে কেবল সংস্কার বা অন্ধবিশ্বাস নয়, ফ্ান্ত 
দিয়ে বিচার করে সব কিছুকে গ্রহণ করাই হচ্ছে উচিত কর্ম । মানুষ আরও বুঝতে 
পারে, কেবল ধায় ব্যাপার বা পারলৌকিক ক্রিয়াকম "নিয়ে ব্যস্ত থাকলে চলবে না । 
এই পৃথিবীর নানা বিষয় জানা এবং প্যার্থব ভোগ ও সঃখ-স্বাচ্ছন্দোর প্রাত মনোযোগ 
দেওয়া একান্ত প্রয়োজন ৷ গাঁজরি অনঃশাসনকে এখনকার মানুষ আর ভয় পেত না বা 
ধর্মযাজকদের আম্বাস-বাণী আর তাদের মন ভরাতে পারত না। তার চেয়ে মুন্ত মন 
এবং পার্থব ভোগ সুখের প্রাত আগ্রহ তাদের অধার বরে তোলে! সংক্ষেপে, 
মানুষের মনে এই সব নব নব চিন্তাধারার উন্ভব্ই হল নবজাগরণ। 

নবজাগরণের আদিকেন্দ্র ইতালি ঃ ইউরোপে রেনেসাঁপ বা নবজাগরণের 
প্রথম প্রকাশ দেখা যার ইতালিতে। কালক্রমে এর প্রভাব ছাড়িয়ে পড়ে ইউরোপের 
অন্যানা দেশে। ক্রুসেডের সময় থেকেই ইতালির বিখ্যাত বিখ্যাত শহর রোম, ভোনস, 
মিলান, ফ্লোরেন্স প্রভৃতি আরবদের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করে সম্যাদ্বশালী হয়ে উঠোঁছল। 
এই সব শহরের আধবাসীরা ছিলেন মস্ত মনের আঁধকারী। ফলে নবজাগরণের 
পর্ণ সবপ্রথম লেগেছিল এ'দের মনে । এ ছাড়া ইতালির এ বিখ্যাত শহরগণা প্রথম 
থেকেই ছিল সামন্তদের প্রভাবমুন্ত । তাই এই সব শহরের বিত্তবান বাণক সম্প্রদায় 
নবজাগরণের পঙ্ঠপোষক হয়ে একে ছড়িয়ে দিয়েছিল ইতালি তথা ইউরোপের সবন্ত। 
এদেরই উৎসাহে ও অথনিকুলো ইতালির বিভিন্ন শহরে সাহত্য ও শিল্পের ব্যাপক 
চ্চ শুর; হয়। এ ক্ষেত্রে পথিকৃৎ ছিল ইতালির ফ্লোরেন্স। এই নগরের আঁধবাপারা 
ছিলেন স্বাধীনতা প্র, শিক্ষানরাগী ও, শিল্পরাসক। এ'দের মধ্যে দুই বিত্তশালী 
নাগরিক ছিলেন কাঁসমো এবং মোঁডাঁপ। প্রথমজন ছিলেন সাহিত্য ও শিল্পের 
অনদরাগাী এবং দ্বিতীরজন ছিলেন সঙ্গীতানরাগাঁ। প্রচুর অর্থ ব্যয় করে প্রাচীন পাথর 
সংরক্ষণ ছিল মৌডাসর অন্যতম কীর্তি। এ দই ব্যন্তির আদরে" অনুপ্রাণিত হা 


ইউরোপে নবজাগরণ এ 


ফ্লোয়েন্সের বড় বড় অভিজাত পরিবার ও বণিক্ক সম্প্রদায় প্রাচীন শিয়ারা 
সংস্কৃতি প্রসারের ক্ষেত্রে পরস্পর 
প্রাতযোগিতায় মেতে ওঠেন। 
এর ফলগ্রৃতি স্বরূপ ফ্লোরেনস 
দ্বিতীয় এথন্সের মযদা লাভ 
করে! ফ্লোরেন্সের এই গোরবে 
অনযপ্রাণত হয় ইতালির ভে'নন 
মিলান, রোম এবং অন্যানা 
নগরের নাগারক ও শাসক 
সম্প্রদায় । ফ্লোরেন্সের দেখাদোথ 
তাঁরাও গ্রীক দাশশীনক, পণ্ডিত ও শিল্পীদের পঞ্ঠপোম্কতা করতে শুব করেন। 
{মলানের শাসক মিলানকে মণ্ডিত করেন অপুর্ব শিল্প-সুবমায় ! রোমের পোপ নও 
রোম নগরণকে গড়ে তোলেন শিল্পকলা ও শিক্ষার এক সমৃদ্ধ কেন্দ্ররুপে । 


ইঠালিতে নবজাগরণ প্রথম শুর হওয়ার আর একাট কারণ এখানকার 
বিশ্ববিদ্যালয়গ্ীল। প্রথম থেকেই এই শিক্ষালয়গযীলিতে ধর্মনিরপেক্ষ বিদ্যা যথা 
রোমান আইন, চিকিৎসাশাস্ত, বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হত। ফলে রেনেসাঁসের মূল 
সঃরটি ধরে নিতে এদের অস্মাবধা হয় নি। ইতালির জনসাধারণও নিজেদের প্রাচীন 
গ্রীক ও রোমান সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহক বলে মনে করতেন । তাই 
এগুলির গুনরধ্জীবনে তাদেরই উৎসাহ ও উদ্দীপনা 'ছিল সব্ধীধক। এসব কারণেই 
ইতালি হচ্ছে রেনেসাঁস বা নবজাগরণের আদ কেন্দ্র। 


কালক্রমে ইতালির এই নবজাগরণের স্পন্দন অনুভূত হল আল্পস পর্বতের অপর 
প্রান্তে অবাস্থিত পশম ইউরোপাঁয় দেশগুলিতে ৷ জার্মান, ফ্রান্স, স্পেন, পর্তুগাল, 
ডেনমার্ক, নেদারল্যাণ্ড প্রভাত দেশ নবজাগরণের প্রভাবপ্রসূত নতুন শিক্ষাদীক্ষা, 
টিন্তাভাবনার পৃষ্ঠপোষক হয়ে ওঠে । ইংলণ্ডও এর প্রভাব মত্ত ছিল না। অনেক 
ক্ষেত্রে রাজারাও রেনেসাঁসের ভন্ত হয়ে ওঠেন। অনেকের মতে ইতালির নবজাগরণকে 
যান ইতালীর বাইরে অন্যান্য দেশে সম্প্রসারিত করেন তানি হলেন এগ্রকোলা নামক 
জনৈক ইতালীয় পণ্ডিত। তিনি ছিলেন জার্থানর হাইডেলবার্গ 'বিশ্বাবিদ্যালয়ের 
অধ্যাপক ৷ অন্যান্য যাঁরা ইতালীয় পণ্ডিতদের আমন্রণ জানিয়ে এনে তাঁদের মাধ্যমে 
নিজ নিজ দেশে নবজাগরণের উম্মেষ ঘটান তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন ফ্রান্সের 


৮ আধ্মানক যুগের ইতিহাস 


রাজা প্রথম ফ্রান্সিস, স্পেনের রাজা দ্বতীয় ফাঁলপ ও ইংলণ্ডের রাণী প্রথম 
এঁলজাবেথ। ইংলণ্ডে নবজাগরণের আর একজন প্রাণপুরুযষ ছিলেন কাঁব চসার, 
ইংলন্ডের শিক্ষা ও সাংস্কাতক পুনরুজ্জীবনে যাঁর দান ছল অসামান্য । ডেভেণ্টার 
নামে এক প্কুল-সামাত নেদারল্যাণ্ডে নবজাগরণের সূচনা করে । ইতালীয় শিল্পীদের 
সাহায্যে এবং শিল্পের অনুকরণে এদেশে সৃষ্টি হয় নতুন নতুন শিল্পকলা । পর্তুগালে 
নবজাগরণের প্রভাব দেখা যার ক্যামেওনস্‌ রচিত ‘লহাসয়াড' শীর্ষক মহাকাব্যে । 
্লা্ডার্সের চিতরশীশল্পীরাও ইতালীয় শিল্পীদের সহযোগিতায় নতুন নতুন শিল্পসংচষ্টতে 
ব্রতী হন। এভাবে ইউরোপের সর্বত্রই দেখা যায় নবজাগরণের জেয়ার। 


সাহিতা, শিল্পকলা, জ্ঞান, বিজ্ঞান-চর্চ সবকিছুই যেন নতুন প্রাণ স্পন্দনে সঞ্জীবত- 


হয়ে ওঠে ৷ 


চিন্তার জগতে নবজাগরণ--মানবতাবাদের জন্ম ঃ ইউরোপে নবজাগরণ 
আন্দোলনের যাঁরা পুরোধা, তাঁরা ধর্মাঁয় আচার অনংজ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের 
পাব সুখ-্বাচ্ছন্দ্যের প্রাতও নজর দিতেন । এরা পাপপাণ্য ও পরকাল নিয়ে 
যতটা না চিন্তা করতেন, তার থেকে মানুষের ইহজীবনের ভোগসুখ সমাদ্ধির কথা চিন্তা 
করতেন বেশী । তাঁদের কথায়, চিন্তায় ঈ*্বর অপেক্ষা মানুষেরই প্রাধানা ছিল। 
এইসব সংস্কৃতিবান তাঁক্ষযুবহান্ধ মানঃয যুন্তির দারা প্রচলিত সংস্কার ও ধমশীবন্বাসকে 
খাডন করে মানুষের মলাবোধ সম্পর্কে, সকলকে সচকিত করে তুললেন । দেববাদের 
পারবর্তে জন্ম নিল মানবতাবাদ। মানুষের অপরাজেয় মাহমা প্রচার হল এই 


মতবাদের মল লক্ষা। আর যাঁরা এই মহান মানবতাবাদের স্রষ্টা তাঁরা পাঁরাচত 
হলেন মানবতাবাদী নামে । 


ইউরোপে বিশেষতঃ ইতালিতে নবজাগরণের প্রথম প্রকাশ ঘটে সাহিত্য । 


ধর্মের 
প্রভাবকে আতির্রম করে মানুষের জয়গান প্রচার করাই ছিল এই সব সাহত্য সন্টির 


মূল উন্দেশা । সাহিত্যিকরা নিজ নিজ মাতৃভাষাকেই সাহত্য সাষ্টর মাধ্যম 
করেছিলেন। ফলে বিভিন্ন অঞ্চল বা দেশের মাতৃভাষাই কালক্রমে সাহিত্যের ভাষা 
হয়ে ওঠে । আবার এই সব মানবতাবাদী সাহাতাকের অধিকাংশের জন্মস্থান ছিল 
ইতালি। ফলে সাহিত্যে নবজাগরণের সূত্রপাতও ইতালিতে হয় । পরে প্রায় সঙ্গে 
সঙ্গে জামনা, স্পেন, ফ্রান্স, ইংল'ড ও নেদারল্যান্ডে এই ধরনের সাহত্য সৃষ্টির কাজ 
শর হয়। 


ইতালির সাঁহত্যিকদের মধ্যে সবপ্রথম যার নাম স্মরণীয়, তিনি ছিলেন কাব 


০ 


ইউরোপে নবজাগরণ ৯ 


দান্তে। তাঁর জন্ম ফ্লোরেন্স নগরে ৷ ইতালীয় ভাষায় রচিত তাঁর সবেতিকৃষ্ট রচনা 
হল “ডভাইন কমোঁড' নামক মহাকাব্য । সম্সামায়ক 
যুগের প্রচলিত ধ্যান ধারণার সমালোচনা এবং 
স্বর্গ ও মতে তাঁর কাল্পনিক ভ্রমণ বৃত্তান্ত এই 
মহাকাব্যের বর্ণনায় বিষয়। “ডিভাইন কমোড’ 
ইতালায় সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ । এই কাব্যটি 
দান্তেকে সাহিত্য জগতে অমর করে রেখেছে । 


কাঁব পেত্রাক্ক ?ছলেন ইউরোপায় নবজাগরণের 
আর একজন পুরোধা ৷ তাঁর সাহত্যের বিষয়বস্তু 
{ছল সৌন্দর্য, প্রেম ও প্রক্কাত। মধ্যযুগীয় 

18. ধর্মীচন্তাকে [তান তাঁর সাঁহত্যে স্থান দেন নি। 
পারবে“ মানবপ্রেম, প্রাকীতিক সৌন্দর্য ও সুখী জীবনের কথা শানয়ে তান মানুষকে 
আনন্দ দিয়েছেন । দান্তের মত পেন্রার্কও 
তাঁর সাহিত্যে সমকালীন সমাজব্যবস্থা 
শশক্ষানীতি ও জীবন দর্শনের সমালোচনা 
করেছেন। তান ছিলেন সতান,সন্ধানী। 
তাই [তিনি অনেক প্রাচীন পঃাঁথপত্ৰ পাঠ করে 
নতুন নতুন তথ্যের আঁবহ্কার করেছিলেন। 
প্রাচীন গ্রীক ও রোমান সাহিত্যে তিনি ছিলেন 
সংপণ্ডিত। 

,বেনেসাঁস যুগের আর এক উচ্ছল নাম 
মোঁকয়াভোল। ফ্লোরেন্সের অধিবাস এই 
মানুষটিকে বলা হয় আধ্বানক রাল্ট্রনীতির 
জনক । এ বিষয়ে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ হল “দ প্রিন্স’ । এই বই-এ তান রাষ্ট্রনীতকে 
বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিচার বিশ্লেষণ করে রাষ্ট্র পারচালনার ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্তের 
উন্মোচন বরেন। 


বোকাচিও ছিলেন ইতালির মানবতাবাদী সাহিত্যিকদের অন্যতম ৷ 'তান ছিলেন 


পেন্রাকের ঘাঁন'ঠ বন্ধ্ও। ইতালীয় ভাষায় রচিত তাঁর গল্পগ:চ্ছ 'ডেকামেরন' 
1ব*্বসাহিত্যের মূল্যবান সম্পদ । ১৩৪৮ খস্টাব্দে সারা ইউরোপে যে মড়ক ( Black 


১০ আধ্দানক যুগের ইতিহাস 


Death ) দেখা যায়, তারই পটভূমিকায় তান এই গ্রন্থখাঁনি রচনা করেন। সমসামায়ক 
কালের ইতালীয় সমাজ ব্যবস্থার সার্থক দর্পণ 
হিসাবে একে চিহিত করা যায় । 


এ পর্যন্ত যাঁদের কথা বলা হল, তাঁরা 
সকলেই ইতালির মানুষ । ইংলগ্ডে যাঁরা 
মানবতাবাদী বলে পরিচিত তাঁদের মধ্যে 
ফানাঁসস বেকন, চসার, স্পেনপার এবং 
সেক্সপায়রের নাম বিশেষ উল্লখযোগ্য । 
বেকন ছিলেন একাধারে সাহাত্যক, দ।শীনক, 
রাজনীতিজ্ঞ এবং আইনজ্ঞ মনীষা । তাঁর 
রচনার মধ্যে পাওয়া যায় মানবতাবাদী 
দষ্টিভা্গর পরিচন্ন। বেকনের দৃপ্ত ঘোষণা ৪ যা কিছু; প্রচালত নিয়ম তাই চূড়ান্ত 
নয়। সব কিছুকে বধাঞ্ছাবচার দারা গ্রহণ করা কর্তব্য । .বেকনের লেখা শ্রেষ্ঠ দুটি 
গ্রন্থ হল '‘এ্যাডভাম্সমেণ্ট অফ লারনিং এবং 
“নোভাম্‌ অরগানম? ৷ ভাষায়, রচনাশৈলীতে এবং 
রেনেসাঁসের ধারক ও বাহক হিসাবে গ্রন্থ দুখানি 
ইংরাজী ভাষার মূল্যবান সম্পদ । 


বোকাচিও 


ইংরাজী সাহিত্যের আর এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক 
হলেন চদার । মধাযুগ এবং আধ্হানক যুগের 
সন্ধিক্ষণে তাঁর জন্ম । তাই রেনেসাঁদের মুস্প্ট 
আঁভব্যন্তি লক্ষ্য করা যায় তাঁর কাব্য এবং সাহিত্যে । 
তাঁর রচিত 'ক্যাপ্টারবেরী টেলস: সমসাময়িক জেয়োফ্রে চদার 
ইংলগ্ডের মধ্যবিত্ত সমাজের জীবন-দর্পণ। তদানীন্তন খাস্টান ধৰ্মব্যবস্থার প্রতি 
মানের অশ্রদ্ধা, চার্চের দাত, মধ্যবিত্ত ইংরাজ-সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের 
চাল-চলন, আচার-আচরণ প্রভাত চসার "নিখতভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তার ,এই 
গ্রন্থে ৷ 


এডমণ্ড স্পেনসার ছিলেন রেনেসাঁস যুগের অপর একজন কাঁব । 
বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ ‘ফেয়ার! কুইন? তাঁর সাহত্যকাত'র শ্রেষ্ঠ নিদশন। 
এলজাবেথীয় যুগের ইংলচ্ডের ছাব পাঠকের সামনে জীবন্ত হয়ে ওঠে। 


স্পেনসারের 
গ্রন্থাট পাঠে 


ইউরোপে নবজ্াগরণ ১১ 


স্পেনসারের পরেই আসে বিশ্ববিখ্যাত কবি ও নাট্যকার উইলিয়াম সেক্সপণয়রের 
কথা । তাঁর রচিত কাব্য ও নাটকে প্রাধান্য 
পেয়েছে মানুষ । মানুষের জাঁটল জীবন 
রহস্যের উদ্ঘাটন করে [তান মন্যয্যত্বের মহিমা 
প্রচার করে গেছেন। তাঁর কয়েকটি উল্লেখ- 
যোগ্য নাটক হল ‘দি মাচেণ্ট অফ ভেনিস", 
গ্যাকবেথা, হ্যামলেট’, টেমপেস্ট? 
জহীলয়াস সাজার", ‘কাঁং লিয়ার' গ্রভৃতি। 
সেক্সপাঁয়রের অধিকাংশ নাটক ছল মানবাত্মার 
জয়গানে মুখর | এলিজাবেথের যুগ তো বটেই, 
{তান ছিলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার । 
রেনেসাঁ যুগের আর একজন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন নেদারল্যাণ্ডের ইরাসমাস । 
তিনি ছিলেন ল্যাটিন, গ্রীক ও রোমান ভাষায় সঃপশ্ডিত। তাঁর সারা জীবন কাটে 
গ্রীক ও রোমান সাহিত্যচ্চরি, দেশদ্রমণে এবং বহু মানঃষেন সাহচর্যে। সে যুগের 
ধর্মীয় প্রাতজ্ানগ্জলতে যে সকল দনীত ও কুসংস্কার বাসা বেধোছিল, সেগুলির 
'বির্যদ্ধে তিনি লেখনী ধারণ করেন । মানুষের অশিক্ষা ও কুসংস্কার দর করে মানুষকে 
সরল ও অনাড়ম্বর জীবন যাপনে অভ্যস্ত করে তোলার পক্ষপাতা ছিলেন (তানি । 

স্পেনের সাভে“্টিস ছিলেন এ যুগের আর একজন সাহিত্যিক । তাঁর রচিত 
‘ডন কুইক্সোট বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্য 
কীর্তি রূপে স্বীকৃত হয় । এই গ্রন্থে তিনি 
মধ্যযুগের ‘নাইট’ এবং তাঁদের বারদ্বের এক 
ব্যঙ্গাত্মক ছবি একেছেন। 

ফ্রান্সে সাহিত্য সৃষ্টির মাধ্যমে যান 
নতুন চিন্তা ভাবনার সমন্রপাত ঘটান তান 
হলেন প্রসিদ্ধ ব্যঙ্গরাসক ফ্লা্কোয়া রেবলো। 
'বিদ্রুপাত্বক সাহিত্য রচনায় তান ছিলেন 
অদ্বিতীয় । মধ্যযগের অজ্ঞাত কুসংস্কার 
জ্যোতিষ শাস্ত্রের প্রীত মানুষের অগাধ 
আস্থা ইত্যাদিকে তাঁক্ষ ব্যগবিদ্ুপ করেছিলেন তিনি তাঁর সাঁহত্যে। তাঁর এই 
সম্গার্কত রচনা হল “গ্যাণ্টাগ্রয়েল' ও ‘গারগাণ্ট.রা' । 


ফ্লাত্কোয়া রেবলো 


১২ "_ আধুনিক যুগের ইতিহাস 


- সাহিত্যের মত নবজাগরণের প্রাণম্পন্দন অনুভূত হয় এ যুগের স্থাপত্য, ভাস্কর্য 
ওপশল্পকলায়। নবভাবনার প্রভাব পড়ে শিজ্পাঁদের শিল্পকর্মে। তার আগের 
শিল্পকলা ছিল চার্চের নিরন্তাধীন। ফলে শিল্পীদের চিন্তাভাবনার স্বাধীনতা ছল 
না। : শিল্পের বিষয়বস্তু ছিল মূলতঃ ধম ও নানা অবাস্তব বিষয় । ফলে সে সব 
শিল্প ছিল যেমন নিষ্প্রাণ, তেমনি বৈচিতত্হীন । মানবের চিন্তার ক্ষেত্রে নবজাগরণের 
কলে শিল্পকলারও বন্ধনমা্ত ঘটল । মধ্যযুগের আড়ণ্ট শিল্পকলা আধুনিক যুগে 
জীবনমখী ও বাস্তববাদী শিল্পরুপে আত্মপ্রকাশ 
করল। একালে যাঁরা অগ্রণী [ছলেন তাঁদের মধ্যে 
িওনাদে দ্য [ডাঁ, রাফায়েল এবং মাইকেল 
এঞ্জেলোর নাম উল্লেখযোগ্য । 

িওনা/দা দ্য ভা .ছিলেন বহগুণসম্পন্ন ও 
বহম্মদখী প্রাতভাশালী ব্যন্তি। একাধারে চিত্রকর, 
ভাস্কর, স্থপতি কবি, বিজ্ঞান ও দার্শীনবরুপে তাঁর 
পাঁরচয়। তাঁর সষ্ট শিল্পকলার প্রধান উদ্দেশ্য 
ছিল শিল্পের মাধ্যমে জীবনকে ফুটিয়ে তোলা। 
িয়োনাদেরি ছবিগুলি পূথিবাঁর শ্রেষ্ঠ শিল্পস্যান্ট রূপে পরিগাঁণত হয়। তাঁর এ 
ধরণের দুটি বিখণাত ছবি হল ‘মোনালিসা’ এবং “দ লাস্ট সাপার । 

িয়ে'নাদেরি সমকালীন আর একজন শিল্পী হলেন রাফায়েল। 
‘ম্যাডোনা’ (মা মেরীর কোলে শিশু যাঁশুর ছবি) 
ছবিটি তাঁকে চিন্রজগতে অমর. করে রেখেছে। 
ভাদ্কর্ব ও প্রাচীন [শিদ্পরীতিতেও তাঁর ছিল সমাঁধক 
দক্ষতা । 

এ যুগের আর একজন প্রতিনিধিস্থানীয় শিল্পী 
হলেন মাইকেল এঞ্জেলো। তারও ছল একাধারে 
স্থপতি, ভাস্কর, চিন্রাশজ্পী ও কবিরুপে খ্যাতি। 
তাঁর শ্রেষ্ঠ শিল্পকীর্তি হল মাতা মেরী ও যীশু 
খাস্টের প্রস্তরখচিত যুর্তি। এ যুগের অনান্য 
শিল্পীর মত মানবদেবতাদের সাধনা ছিল তাঁর রাফায়েল 
শিল্পসূষ্টির মূল উদ্দেশ্য । 

মধ্যযুগে বিজ্ঞান-চচরি অবকাশ প্রায় ছিল না বললেই হয়। কারণ সে হে যে 


তাঁর আঁতকত 
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কেউ প্রচালত ধারণার বিরুদ্ধে কিছ? বলতেন তিনিই হতেন ধর্মযাজকদের চক্ষে 
অপরাধী । রেনেসাঁসের ফলে মানুষের চক্ষে স্বাধীন 
চিন্তার উন্মেষ হয়, অন:সন্ধিৎসা বাড়ে। ফলে শর 
হয় আধুনিক বিজ্ঞানচচরি ৷ 

বিজ্ঞানচচরি ক্ষেত্রে যারা নবজাগরণের উন্মেষ 
ঘটান তাঁদের মধ্যে রোজার বেকনের নাম উল্লেখ- 
যোগা । বেকন ছিলেন ত্রয়োদশ শতাব্দীর মান্য ॥ 
জাতিতে ইংরাজ। গ্ণতশাম্ত, পদা্থীবজ্ঞান, ও. 
রসায়ন বিদ্যায় তান ছিলেন সুপশ্ডিত। নানা 
প্রাকৃতিক ঘটনার পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও প্রাক্কৃতক 
রহস্যের-উদ্ঘাটন করে তান অনেক প্রচালত ধারণার 
অবসান ঘটান । তিনি বলতেন £ এখন দিন আসবে যখন মানুষ যন্রের সাহায্যে 
পাখীর মত ডানা মেলে আকাশে উড়বে, ঘোড়ার সাহায্য ছাড়াই গাড়ী চলবে, পাল: 
ছাড়া নৌকা নদী বা সমুদ্র বকে তরতর করে এগিয়ে যাবে । 


মাইকেল এঞ্জেলো 


তাঁর রচিত বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ ‘অপাস মাজুস' পরবতাঁকালে বৈজ্ঞানিকদের অনেক 
নতুন পথের সন্ধান 'দিরেছিল। অসাধারণ বৈগঞ্ঞানিক মনীবার জনা বেকন জননমাজে 
ণবস্ময়কর পণ্ডিত’ নামে পরিচিত ছিলেন । 


স্যার ফ্রান্সিস বেকন ছিলেন অপর একজন বিজ্ঞানী । দার্শানক িসাবৈও তাঁর 
খ্যাত ছল ৷ এ যুগের অন্যান্য চিন্তাবিদদের মত তিনিও প্রাকৃতিক ঘটনাবলী ও 
প্রচীলত মতবাদ নানা পরীক্ষাশীনরীক্ষা ও যান্ত বিচার দ্বারা গ্রহণ করার কথা বলতেন ।, 
তাঁর মত হল? জ্ঞান-সমদ্রু অপার ৷ মানুষের কাজ হল নিরন্তর অন;সন্ধান ও গবেষণা 
চাঁলয়ে যাওয়া । তা থেকেই আহারত হবে জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা তথ্য । তাঁর 
বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী ও সুক্ষ বিগ্লেষণী ক্ষমতা আধ্বানক বিজ্ঞান চচরি পথ উন্মুক্ত: 
করে দিয়েছিল । 


ইতালির প্রসিদ্ধ শিল্পী লিওনাদোঁ দ্য 18 একজন বিজ্ঞানীও ছিলেন । 
প্রকৃতীবজ্ঞান, শারীরবিদ্যা এবং যন্ত্রাবদ্যায় ছিল তাঁর সমান দক্ষতা । যন্ত্রের সাহায্যে 
আকাশে ওড়ার সম্ভাবনার কথা তানও বলেন এবং তার একটি নক্সাও প্রস্তুত করেন, 
তাঁর আঁকা অনেক ছাঁব ও নক্সা পরবতাঁকালের বৈজ্ঞানিকদের অনেক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের 
পথ প্রশস্ত করে 'দিয়োছিল। ইঞ্জানয়ার হিসাবেও তাঁর খ্যাত ছিল। অনেকে বলেন 


রঃ আধ্যুনিক যুগের ইীতহাস 


ইতালির মিলান শহরে জল সরবরাহের জন্য খাল খননের পাঁরকঃপনা তিনিই প্রণয়ন 
করেন। বিস্ময়কর পাণ্ডিত্য ও মনীষার 
জন্য ভিয়োনাদেকে প্রখ্যাত গ্রীক দাশশনক 
এার্টটলের সঙ্গে তুলনা করা যায়। 
নবজাগরণ যুগের আর একজন বিজ্ঞানী 
হলেন কোপারানকাস । তান ছিলেন 
পোল্যান্ডের লোক। তাঁর আগে মানুষ 
মনে করত পাঁথবী স্থির, তাকে কেন্দ্র করে 
ঘুরছে দ্য; চনত গ্রহ নক্ষত্র সবকিছ॥ 
কোপারানিকাস দীর্ঘকাল গবেষণা চালিয়ে 
এই সিদ্ধান্ত ভুল প্রমাণত করে সৌরজগৎ * 
সম্পর্কে নূতন তথ্য আবিষ্কার করেন। তাঁর সিদ্ধান্ত হল সূধ* নয়, প:থবাই সূর্যের 
চারদিকে ঘোরে ৷ তাঁর এই আবিষ্কার চিন্তাজগতে দার্‌ণ আলোড়ন সমষ্ট করোছিল। 
তাই তিনি অনেকের বিরাগভাজন হন । 
কোপারানিকাসের মাতার পর ইতালিতে জন্মগ্রহণ করেন গ্যালিলিও । দূরবাক্ষণ 
যন্ত্রের আবিঘ্কার তাঁর অন্যতম কাতিৎ। এই 
যন্বের সাহায্যে তান কোপারনিকাসের 
নিদ্ধান্ত সঠিক বলে প্রমাণ করেন। তাঁর 
বালষ্ঠ চিন্তাধারা ও বৈজ্ঞানিক দণ্টভঙ্গী ছিল 
প্রণলত বিশ্বাস ও ধারণার সম্পূর্ণ পাঁর- 
ও পন্থী । ফলে পোপ ও পাদরারা নাস্তিক ও 
অগাদ্বীর আখ্যা দিয়ে তাঁকে আদালতে 
অঁভযুন্ত করেন। বিচারে তাঁর কারাদণ্ড 
হয়। কিন্তু তাতেও গ্যালিলিও এতটুকু দমেন 
গ্যালিলিও নি। অবিচল সংকল্প ও বৈজ্ঞানিক পন 
সূত্রে তান নিজের মত প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন । 
নবজাগরণ যুগের আর একটি যংগান্তকারী ঘটনা হল মব্রণয-ল্্র আবিজ্কার। 
গহটেনবার্গ নামে জনৈক জামান ননীবী ১৪৫০ খ্ন্টাব্দে মুদ্রণষন্তের আবিষ্কার 
করেন। এর আগে চীনদেশের লোকেরা কাঠের ওপর অক্ষর খোদাই করে তার গর 
কালি মাখিয়ে বই ছাপার কাজ চানাত ৷ গঢটেনবার্গ' অক্ষর-ীবাশিষ্ট ধাতব টাইপ 


কোপারানকাস 


পরীক্ষার 


৬৬ 


০ 


ইউরোপে নবজাগরণ ৃ ১৫ 


' তৈরী করার কৌশল আবিহ্কার করে মুদ্রণ শিল্পে যুগান্তর আনেন । তাঁর প্রথম গ্রন্থ 
হল ‘ম্যাঞ্জারিনবাইবেন’। গ্রন্থটি ল্যাটিন ভাষায় লেখা । মুদ্রণ যন্ত্রের আবিচ্কারের 
ফলে. জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা বিস্ময়করভাবে বেড়ে গিয়েছিল। কম খরচে, অল্প সময়ে 


গহুটেনবার্গ সেকালের ছাপাখানা 


অনেক বই ছাপা হত । ফলে মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞান চার ও পারস্পরিক ভাব বানময়ের 
পথ সুগম হয় । মানুষ মধ্য যুগের অন্ধকার থেকে আধ্মনিক যুগের আলোকে 
“পদার্পণ করে। 


অনুশীলনী 


-১। রেনেসাঁস বলতে কী বোঝ? ইউরোপে এর শুরু কবে এবং কীভাবে হয় 
২। কোন কোন্‌ ঘটনা ইউরোপে নবজ।গরণের ঘটনাকে ত্বরান্বিত করে? 
“৩। ইতালিতে প্রথম নবজাগরণ শুরু হওয়ার কারণগুলি বর্ণনা কর। 
৪1 ইউরোপের আর কোন: কোন: দেশে কীভাবে নবজাগরণের বিস্তৃতি ঘটেছিল ? 
& | মানবতাবাদ শব্দটির অর্থ কী? কাঁভাবে এই মতবাদের উদ্ভব হয়? 
৬। ইতালির কয়েকজন মানবতাবাদীর নাম কর। তাঁদের এই নামে পাঁরাচত হবার কারণ কা? 
৭। রেনেসাঁস যুগের সাহত্যে কীভাবে মানবতাবাদের প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় ? 
&। রেনেসাঁস যুগের শিল্পী ও শিল্পকলার বৌশষ্টা বর্ণনা কর। 
.৯। ইউরোপের নবজাগরণ কীভাবে এই মহাদেশের জ্ঞান বিজ্ঞান চকে প্রভাবত করেছিল বল। 


১৬ টু আধুনিক যুগের ইতিহাস 


১০। [নয়ালাখত প্রশ্নগালর সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও ৪ 

কে) রেনেসাঁসের আন্দোলনকে কে প্রথম ইতালির বাইরে প্রচার করেছিলেন? 

খে) রেনেসাঁস যুগের সাহিত্য রচনার মুল বৈশিষ্ট্য কী 2 

গে) মধাযুগের শিল্পকলা সের প্রভাবাধীন ছিল ? 

ঘে) মধ্যযুগে বিজ্ঞানচচার পথে কী কাঁ বাধা হিল ? 

ডে) এমন একজন শিল্পার নম কর খান একাধারে শিল্পা, বিজ্ঞানী, কাব ও দাশশীনক। তাঁকে 
কার সঙ্গে তুলনা করা যায়? 

(6) কে কাঁভাবে মুদ্রণযন্ত্রের আবিষ্কার করেছিলেন ? এর ফল কা হয়েছিল? 

১১। নিয়োন্ত মনীবাদের সম্পর্কে যা জান লেখ । 

দান্তে, চসার, রাফায়েল, বেকন, কোপানি'কাস এবং গ্যালিলিও । 

১২। কে কোন্‌ দেশের মানুষ বল। 

পেন্সা্ক ইরাসমাস, ক্রাত্কোয়াঁ, রেবলো, মাইকেল এঞ্জেলো এবং গুটেনবার্গ । 

১৩। নীচের গ্রন্থগুলির কোনটি কে লেখেন? F 

কে) ক্যা্টারবেরী টেল্‌স ; খে) ডিভাইন কমোড ; গে) ল:নসয়াড ; থে) দি প্রিন্স ; ডে) ডেকামেরন ; 

ডে) ফে়ায়ী কুইন; (ছ) ডন কুইক্সোট ; জে) কাঁং লিয়ার ; বে) অপাস মাজুস এবং (এ) ম্যাকবেথ । 

১৪। নীচের শিজ্পকীতগুলি কোনটি কার? 

(ক) ম্যাডোনা খে) মেনালিসা গে) দি লাস্ট সাপার। 

১৫ । বদ্ধনীর মধ্যস্থিত সঠিক শব্দাট বেছে নিয়ে শুনাস্থানগ্‌ল পুরণ কর ৪__ 

কে) __ ছিলেন একাধারে শিল্পা ও বিজ্ঞানী । (বোকাচিও/ফ্রাল্সস বেকন/লিওনার্দো দ্য [ভাণ্ ১ 

খে) ইউরোপে রেনেসাঁসের আদ কেন্দ্র । (জামানিণ/ইতাল/রোম) 

(গ) = সেক্সপীর়রের রচিত নাটক। ( ডেকামেরন/গারগাণ্টুর়া/ম্যাকবেথ ) 

(ঘ) __ আধুনিক ছাপাখানার আবি্কতা। (গ:টেনবাগ“/চদার/স্পেনসার ) 


| 


৪ ৩. ইউরোপীয় জগতের ক্রমবিস্তার 


3 মধ্যযুগের অবসানে এবং রেনেসাঁসের প্রভাবে ইউরোপের মানুষের 
সাহত্য, শিল্প ও জ্ঞান-বিজ্ঞান চচরি সঙ্গে সঙ্গে অচেনাকে দেখার, অজানাকে জানার 
আগ্রহ বেড়ে যায়। তখন পর্যন্ত এীশয়া, আফ্রিকা, আমেরিকা প্রভৃতি মহাদেশের কথা 
তাদের অজানা ছিল । ধর্মযুদ্ধের সময় আরব বাঁণকদের কাছ থেকেই তারা এই সব. 
দেশের খবর সংগ্রহ করে । ফলে এই সব দেশে যাওয়ার জন্য তারা চণ্চল হয়ে ওঠে ৷ 
কাঁধ, শিল্পের উন্নীত হওয়ায় উৎপাদন বাদ্ধি পায়; ফলে প্রয়োজন হয় নতুন নতুন 


বাজারের । আবার জীবনযান্রার মান উন্নত হওয়ার ফলে নানা ধরনের জীনসপত্রের 


গ্যাস্ট্রোলেব 


চাহিদাও বেড়ে যায়। আরব বণিকদের কাছ থেকে তারা জানতে পারে প্রাচ্য ও 
পাশ্চান্ত দেশগুলির নানা এম্বর্যসম্তারের কথা । [ভিনিপীয় পর্যটক মাকেপোলো ও 
আরও নানা প্টক চীন, জাপান, ভারতবর্য, সিংহল প্রভাত দেশ ঘরে এসে এইসব 


" দেশের সংবাদ ইউরোপীয়দের গোচরে আনেন । ফলে এই সব দেশ সম্পর্কে তাদের 


মনে গভীর কৌতুহল জেগে ওঠে । তারা চিন্তা করে দূর সমাদ্রে পাড়ি জমাবার ৷ 

কম্পাস বা দিগ্‌দর্শন যন্ত্রের আবিচ্কার এবং এ্যাস্ট্রোলেব নাগক অক্ষাংশ নিণয়িক যন্র, 

মানচিত্রে সমাদ্রে যাওয়ার পথের নিশানা তাদের দুঃসাহসিক সাম্যাদ্রক আভযানে প্রেরণা 

যোগায় । ফলে তারা বোরিয়ে পড়ে দ:ঃসাহাঁসক সামাদ্রক অভিযানে । তাদের এই 
২ 


১৮ আধুনিক যুগের ইতিহাস 


সব অভিযানের মূল লক্ষ্য ছিল নতুন নতুন দেশ আঁবচ্কার, সেই সব দেশে নিজেদের 
ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটানো । ij 

পোতুগাল ও স্পেনের নেতৃত্বে ভৌগোলিক আবিষ্কার 2 ইউরোপায়- 
দেশগ্দীলর মধ্যে পর্তুগাল ও স্পেনই প্রথম 
সামদ্াদ্রক অভিযানে নেতৃত্ব দান করে। এ 
বিষয়ে প্রথমেই যাঁর নাম করা যায় তিনি 
হলেন পতুগালের রাজকুমার হেনার দ্য 
নোঁভগেটর। তান পর্তুগালে একটি নৌ- 
বিদ্যালয় স্থাপন করেন । সেখানে ছাত্রদের 
নৌ-বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হত। এই বিদ্যালয়ে 
অধ্যাপনার জন্য তিনি সংদক্ষ ইতালীর 
নাবিকদের আমন্ত্রণ জানয়ে আনেন । তান 
নিজে অনকগ্ুলি অ'ভযান সংগঠিত করেন । 
এর ফলে আফ্রিকার পাশ্চম উপকূলের অনেক 
অজ্জানা অণ্ুন যথা গান উপকূল, উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার নেনেগাল ও গাম্বিয়া 
“প্রভাত দেশ আবিষ্কৃত হয় । 

তাঁর মৃত্যুর কিছুকাল পরে ১৪৮৬ খন্টাব্দে আর একজন পোতুগীজ নাবিক 
বাথেলো?িও দিয়াজ অ।ফ্রিকার দাক্ষণ উপকূল পর্যন্ত অগ্রসর হন। এখানে তান এক 
প্রবল ঝড়ের মে পড়ার আর এগোতে পারেন নি। তবে তাঁর প্রচেষ্টার প্রাচ্য দেশ 
বিশেষতঃ ভারতবর্ষে আমার জলপথ আঁবৎ্ঠারের সম্ভাবনা উচ্ছল হয়ে ওঠে। তাই 
পর্তুগালের রাঞ্রা দ্বিতীয় জন এই অন্তরীপের নামকরণ করেন উত্তমাশা অন্তরীপ ৷ 


হেনরী দ্য নোৌভগেটর 


এরপর ভাস্কো-ডা*গামা কয়েকজন অনংচরসহ ছোট ছোট চারখানা জাহাজ নিয়ে 
পর্তুগালের রাজধানী িসবন থেকে যাত্রা করে উত্তমাশা অন্তরণপ হয়ে ১৪১৮ খ্‌ণ্টাব্দে 
ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকুলে কালিকট বন্দরে এসে পেঁছান। পথে অনেক বিপর্ধয় 
সত্বেও নি ভারত থেকে প্রচুর পারমাণে বাণজ্যদ্রব্য ও মশলাপাতি নিয়ে ফিরলে 
পত্রুগালের রাজা তাঁকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান। তাঁর এই অভিযানের ফলে একাঁদকে 
ইউরোপ থেকে প্রাচোর দেশগ;লিতে আসার জলপথ আবিষ্কৃত হয়, অন্যাদকে অপরাপর 
পোতুগীজ নাবিকদের মধো যথেষ্ট উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হয় । 
দ'বছর পরে ১৫০০ খ্টাব্দে কান্রাল নামে আর এক্ষজন পোরুগীজ নাবিক এক 
শাডশালী নৌবহৰ নিয়ে কালিকটে এসে উপনাঁত হন এবং সেখানে পোতুগীজ বাণিজা 


ইউরোপাঁয় জগতের ক্লমবিস্তার ১১ 


কুঠী নিমণি করেন। ক্রমে পর্তুগাল সরকার ভারতে স্থায়ীভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য 
করার কথা ভাবেন ৷ ' ফলে কিছুকালের মধ্যে ভারতের পশ্চিম উপকুলের গোয়া, দমন, 


ভাস্কো-ডা-গামা 


দিউ, পারস্য উপসাগরীয়. দ্বীপ ওরমূজ ও মালাঙ্কা প্রভাত অঞ্চলে পোতুগীজ 
বাণিজ্যকেন্দর স্থাপিত হয়। এই সব পোতুগীজ অধিকৃত অঞ্চলের শাসনকর্তা নিষ্ন্ত 
হয়ে আসেন আলবৃকাক। 

পোর্তুগীজ নাবকদের দেশ আবছ্কারে উৎসাহ পেয়ে স্পেনের কতিপয় নাবিক 
নতুন নতুন দেশ আবিজ্কারের নেশায় মেতে ওঠেন । এদের মধো সবচেয়ে উৎসাহ 
ছিলেন কলন্বাস। স্পেনের রাজার অধীনে 
মহানািকের চাকুরা গ্রহণ করে তান মোট চারটি 
অভিযান পাঁরচালনা করেন। সেগুলির মধ্যে 
তৃতীয়াট গুরুত্বপূর্ণ; কারণ এই অভিযানের ফলেই 
আমেরিকা মহাদেশের আবিৎকার হয় । কলম্বাসের 
ধারণা ছিল আতলান্তিক মহাসাগর আতিক্রম করলেই 
বুঝি ভারত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জে পেশছান যাবে । 
সেই; অন্যায়ী তিনি ছোট ছোট কয়েকটি জাহাঙ্জ নিয়ে যাত্রা শুর: করেন এবং 


২০ আধুনিক যৃগের ইতিহাস 


১৪৯২ খস্টাব্দে বাহামা দ্বীপপুঞ্জে এসে পৌঁছান । তাঁর ধারণা তিনি ভারত 
মহাসাগরীর দ্বীপপুঞ্জে এসে পৌছেছেন। সেই অনুযায়ী তিনি এগুলির নামকরণ 
করেন ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ (5158) । তিনি তখনও বুঝতে পারেননি যে তান 
মানুষের অজানা এক নতুন মহাদেশে এসে উপনীত হয়েছেন । যাই হোক, তাঁর 
বিশ্বাস অনুযায়ী শেষ পর্যন্ত এই দ্বীপপুঞ্জের নামকরণ করা হয় পশ্চিম ভারতীয় 
দবীপপরুঞ্জঞ। আশি | 

কলম্বাগের পর বালবোয়া নামে স্পেনের আর একজন নাবিক ১৫১৩ খস্টাব্ে 
পানামা যোজক পার হয়ে প্রশান্ত মহাসাগরের অস্তিত্ব আবিষ্কার করেন । তাঁর এই 
আবিদ্কারের সঙ্গে সঙ্গে দুই মহাসাগরের রহস্যের উদ্ঘাটন হর । 


যে নাবিক সবপ্রথম আমোরকার মাটিতে পদার্পণ করেন (১৫০০ খপ্টাব্দে) তান 
হলেন ইতালির আমোরিগো ভেসপুচি। তাঁর 
নামানসারেই এই মহাদেশের নাম হয় 
আমোরকা । আমোরগো কলম্বাসের মতই 
স্পেনের মহানাবিকের চাকুরী গ্রহণ 
করেছিলেন 
ম্যাগেলান নামক আর একজন পোতু'গীজ 
নাবক স্পেনের রাজার চাকরী গ্রহণ করে 
কয়েকগ্রন অনঃচর নাবকসহ এক অপেক্ষাকৃত 
শান্ত সমুদ্রে এসে উপস্থিত হন। তিনি এই 
. শান্ত সমুদ্রের নামকরণ করেন প্রশান্ত 
মহাসাগর | বালবোরা যাঁদও প্রথম প্রশান্ত গহাসাগরের সন্ধান পান, তবুও এই 
মহাসাগর জয়ের গৌরব কিন্তু ম্যাগেলানের । সমুদ্রপথে পৃথিবী পরিক্রমা তাঁরই 
কীর্তি। 
ভৌগোলিক আবিষ্কারের ফল ৪ পঞ্দশ ও যোড়ণ শতকের ভৌগোলিক 
আবি্কারের ফল হয়েছিল সঃদুরপ্রদারী। এর ফলে মানবের ভৌগে।লিক জ্ঞানের 
পারধি বিস্তৃত হর ॥ নানা দেশ মহাদেশে যাবার সমাদ্রপথ আ।বিজ্কৃত হলে পাঁথবাঁ 
সম্পর্কে মানুষের স্পষ্ট ধারণা গড়ে ওঠে । ম্যাগেলানের পৃথিবী পারক্রমার ফলে 
পৃথিবী যে গোলাকার এই তথ্য সঠিক বলে প্রমাণিত হয়। ইউরোপের জগং প্রসারিত 
হয় এশিয়া, আফ্রিকা, আমেরিকা প্রভৃতি বিভিন্ন মহাদেশে । স্পেনীয় নাবকদের 


ইউরোপা জগতের ক্রমবিস্তার ২১ 


দেখাদেখি ওলন্দাজ। ফরাসী ও ইংরাজ নাবিকগণ দিকে দিকে অভিযান শুরু করে 
নতুন নতুন দেশ আবিষ্কারের চেষ্টায় মেতে ওঠেন । ফলে দেশে দেশে পোর্তুগাঁজ ও 
স্পেনীয় উপানবেশের সঙ্গে সঙ্গে 
গড়ে ওঠে ওলন্দাজ, ফরাসী ও 
ইংরাজ উপনিবেশ । তাঁরা প্রথমে 
বাণিজ্য কুঠী নিমণি করে নতুন : 
গড়ে তোলা উপানিবেশগডলিতে 
ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটান ৷ 
এরপর শমর হয় রাজনৈতিক 
আধিপত্য বিস্তারের সংগ্রাম । 

ভৌগোলিক আঁবচ্কারের 
আর একটি ফল হল ইউরোপাঁয় 
ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার । নব 
আবিচ্কৃত দেশগ্দীলর অতুল 
এদবর্য ও অফুরন্ত প্রাক্কীতক 
সম্পদ ইউরোপাঁয় বাণিকদের 
. আকৃষ্ট করে । সেই সব এশ্বর্ঘ 
সম্পদ শোষণ করে নিজ নিজ 
দেশে নিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা শুর হয়। একদিকে ইউরোপায় শান্তিগ:নলির 
মধ্যে দিকে দিকে ওগনিবোশিক সাম্রাজ্য গড়ে তোলার প্রতিযোগিতা,  অন্যাদকে 
অর্থনৈতিক শোষণ এই দ.ই-এ মিলে এ সব অঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রা দসহ হয়ে 
ওঠে । 

এদিকে ব্যবসা-বাণিজ্যের কল্যাণে ইউরোপের বণিকগোষ্ঠী ক্লমশঃই সমৃদ্ধ হয়ে 
উঠতে থাকে। নিজেদের আরও শ্রীবাদ্ধর জন্য বাণাজ্যক ও ওপানবোশিক প্রাতদশ্ৰিতার 
ক্ষেত্রে তাঁদের রাজাদের সাহায্যের প্রয়োজন হয়। রাজারাও বাড়য়ে দেন সাহায্যের 
হাত। রাজশান্তর সঙ্গে বাঁণকগোম্ঠীর মিলনে এবং ওপানবোশক শোষণের ফলে 
ইউরোপের বিভিন্ন দেশ শান্তিশালা হয়ে ওঠে । এই সব দৈশে জাতীয় ভাষা ও 
" লাঁহিত্যের বিকাশ, সভ্যতা ও সংস্কৃতির উৎকর্ষে'র ফলে জাতীর ভাবের উন্মেষ হয় । 
এ. থেকে জন্ম নেয় ইংলণ্ড, ফ্রান্স, স্পেন, পর্তুগাল, হল্যান্ড 


ম্যাগেলান ও তণর জাহাজ 


৮৩ ৯৪৩৬৫ 9 ০৬০ ৯৩ কউ ৩০০ ০০ 


২২ আধুনিক যুগের ইতিহাস 


প্রাচ্য দেশগ:লির মত পাশ্চান্তোর মহাদেশ আমেরিকায় উপাঁনবেশ গড়ে তোলার 
কাজে অগ্রণী ভূমিকা নেয় স্পেন দেশের নাঁবিকেরা ॥ এরা প্রথমেই আক্মণকারীর 
ভূমিকায় অবতার হর । তাই এদের বলা হয় “কনকুইস্‌ টেডরস:। এদের মধ্যে 
কয়েকজনের নাম উল্লেখযোগ্য, যেমন__কোতেজি, ফ্লান্সিসকো পজারো, দিয়াগো-দ্য- 
আলমাগরো॥ এরা বলগূর্ক মোক্সকো, পেরু, চিল প্রীত আসোরকার 'বাভন্ন 
দেশ দখল করে স্পেনের উপানিবেশে পাঁরণত করে। এরা এই সব দেশের প্রাচীন 
সভ্যতা ও সংস্কাঁত ধ্বংস করে স্থানীয় আঁধবাসীদের ওপর 'নার্বচারে শাসন ও শোষণ 
চালাতে থাকে । ফলে আমোরকার অগ্গাণত মানুষকে হয় মৃত্যুবরণ করতে হয়, নতুবা 
চরম দ:ঃখ দারিদ্রোর মধ্যে দিন আঁতিবাহত করতে হয় । 


অনুশীলনী 
১. কী কী কারণে প%দশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে ভৌগোলিক আবিচকারের পথ সুগম হয় ? 
২। পোতুগীজ ও স্পেনীয় নাবকদের নেতৃত্বে ভৌগোলিক আবিচ্কারের কানা বর্ণনা কর। 
৩। ভৌগোলিক আবচ্কারদমূহের ফল কী হয়েছিল? 
৪.1 হেনরী দ্য নোৌভগেটর কাকে বলা হয়? তাঁদের সম্পর্কে আর কি জান? 
৫1 আমোরকা মহাদেশ আবিচ্কারের ক্ষেত্রে কলম্বাস ও আমোরগো ভেসপুটি__কার কী অবদান ? 
৬। “কন কুইসটেডরস্‌’ কাদের বলা হয়? এদের কয়েকজনের নাম কর এবং সংক্ষিপ্ত পারচয় দাও । 


৭1 ইউরোপের আধুনিক কয়েকটি রাষ্ট্রের নাম কর । কোন পটভূঁমকায় এই রাষ্্রগালর জন্ম হয় ? 
৮। ফাঁডনাণ্ড ম্যাগেলানের কৃতত্ব বর্ণনা কর । ই 


৯। নিয়ালাখত খুণ্টাব্দগলর কোনটি কাঁ জন্য বিখ্যাত? ১৪৮৬, 

১০। উপযান্ত শব্দ বা তথ্য দ্বারা শূন্যস্থান পুরণ কর। 

কে) __ ইউরোগাঁর নাবকদের মধ্যে প্রথম ভারতের কালিকট 
খে) আমোরকার নামকরণ হয় _ নামানুসারে । (গ) = প্রথম প্রশান্ত মহাসাগরের আন্তত্ব টের পান। 
ঘে) ফালপাইনস দ্বীপপুঞ্জের নাম স্পেনরাজ __ নামানুসারে হয়। (ও) সমুদরযান্রার পক্ষে একান্ত 


অপাঁরহার্য হল _যন্্র। (6) এদের সম্পর্কে কী জান? বাথোলোমিও দিয়াজ, আলবকার্ক ও 
বালবোয়া। 


১৪৯৮, ১৫০০। 


বন্দরে এসে উপনীত হন! 


৬ 8. ইউরোপে ধর্মসংস্কার আন্দোলন 


আন্দোলনের পটভুমিকা ই পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইউরোপে যে অভূতপূর্ব 
নবজাগরণ দেখা দেয়, তার প্রভাব পড়ে ধর্মের ওপরও । মধ্যযুগে রোমান ক্যাথলিক 
চার্ট ছিল প্রচণ্ড শক্তিালী প্রতিষ্ঠান । ইউরোপবাসীদের জীবনযাত্রা ও ক্রিয়াকলাপ 


সবই ছিল চার্চের নিয়ন্বণাধীন। পুরোহিত ও যাজক সম্প্রদায় নিজেদের ঈশ্বরের 


প্রীতানাধ বলে মনে করতেন এবং সে ভাবেই মান্‌ষের ওপর তাঁদের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব 
প্রয়োগ করতেন । কিন্তু ক্রমশঃ এইসব পুরোহিত ও যাজক সম্প্রদায় দুনণাতগ্রস্ত হয়ে 
ওঠেন। ধর্মচচাঁ ও নিরাসন্ত জীবনের আদর্শ পাঁরত্যাগ করে তাঁরা আরাম ও 
ভোগাবলাপের স্রোতে গা ভাগিয়ে দেন। ধম; পোপ ও যাজক সম্প্রদায়ের এই 
ভোগাবলাস, নৈতিক অধঃপতন এবং ধমপয় আচার-অন্ৃষ্ঠানের দোষন্রযাট ইউরোপের 
মানুষদের মনে ধমাঁয় ব্যবস্থা এবং পোপ ও যাজক সম্প্রদায় সম্পকে গভীর অবিশ্বাস 
ও অশ্রন্গার সৃষ্টি করে। তাঁরা ধর্মকে কুসংস্কারম[ক্ত এবং চার ও ধুর পোপের 
একাধিপতা খর্ব করার জন্য আন্দোলন শুর করেন। ইউরোপের ইতিহাসে এই 
আন্দোলন ধর্মসংস্কার আন্দোলন নামে পরিচিত ৷ ২ 

ধর্মসংক্কার আন্দোলনের লক্ষ্য ৪ ভোগোলিক আবিচ্কারের ফলে ইউরোপে 
ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জামনি৭, স্পেন, হল্যাণ্ড প্রভৃতি যে সব রাঘ্ট্র সম্া্িখালী হয়ে ওঠে সেই 
সব রাষ্ট্রনায়কের চিন্তা ছিল চার্চের প্রভাবম্যন্ত স্বাধীন শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা। 
গাঁর্থব বিষরের উধের্ধ আধ্যাত্মিক বিষয়ের স্থান ; সুতরাং পোপের আসন সম্রাটের 
ওপরে | ধর্মজগতের এই দাবা সম্রাটরা অস্বীকার করতে থাকেন। ফলে শুরু হয় 
রাজশান্তর সঙ্গে চার্চের দ্বন্ব। দীর্ঘকাল ধরে এই দ্বন্দ চলে এবং এর পারণাততে 
চার্চের প্রভাব হ্থাস এবং সম্রাটের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। এই সব দেশের চিন্তাশীল 
নায়কগণও চার্চকে দুনরীতমৃস্ত ও যাজক সম্প্রদায়ের কলুষিত জীবনযাত্রার প্রতি 
সাধারণ মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার কাজে ব্রতী হন। তাই ক্যাথলিক চার্ট ও 
ধর্মগুরু পোপের ওপর প্রথম আঘাত আসে তাঁদের কাছ থেবেই। সুতরাং দেখা যায়, 
কি রাজশন্তি, কি চিন্তাশীল ব্যন্তি, সকলের .আন্দোলনেরই মুল লক্ষ্য ছিল ক্যাথালক 
চার্চ এবং চার্চের প্রতিভ্‌ ধর্মগুরু পোপ । 

বাস্তাবকই সে যুগে চার্চ ছিল নানা দুনীতি ও অসৎ আচরণের কেন্দ্রস্থল । অথ 
ও ভোগাবলাসের প্রাতি যাজক সম্প্রদায়ের ছিল লোলুপ দৃষ্টি । ধর্মের নামে তাঁরা 


২৪ বৃ আধাঁনক যুগের ইতিহাস 


প্রজাসাধারণের কাছ থেকে অর্থ আদায় করতেন ॥ তাঁরা প্রচার করতেন, যে কেউ যে 
কোনো পাপকর্ম করুক'না কেন, সে যাঁদ তার পাপ স্বীকার করে তাহলে পোপ তাকে 
ক্ষমা করবেন। এজন্য অবশ্য অপরাধীকে পোপের কাছ থেকে নগদ টাকার 'বানিম়ে . 
ক্ষমাপন্র ( Indulgence Paper ) কিনতে হত। এরপর যে কোনো দুচকর্মের 
সখালন অথবা ধর্মযাজকদের চাহিদা মেটাতে গয়ে জনসাধারণকে ক্ষমাপন্র (কনে তবে 
পোপের রোষদ্‌চ্টি থেকে রেহাই পেতে হত। ধর্মের নামে নিরীহ মানুষের ওপর 
পোপের, এই অত্যাচার এবং নোতকতাবাঁজত যাজক সম্প্রদায়ের জীবনযান্রা, ধর্মীয় 
প্রাতষ্ঠানের বাইরে যারা তাদের মনে তীব্র ঘৃণা ও বিরূপতার সৃষ্ট করে । ফলে 
শুর; হয় চার্চের বিরুদ্ধে শুদ্ধ ধর্মপ্রাণ ব্যন্তি ও চিন্তানায়কদের আন্দোলন । এই 
আন্দোলন-এর যাঁরা পথপ্রদর্শক তাঁদের মধ্যে জন ওয়াইক্রিফ, জন হাস এবং মার্টিন 
ল্ুথারের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয় ॥ 

পোপ ও চার্চের বিরুদ্ধে যানি প্রথম প্রাতবাদের ঝড় তোলেন তাঁর নাম জন 
ওয়াইক্লিফ্‌ ৷ তিনি ইংলণ্ডের অক্সফোর্ড বিশ্ববদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন । ক্যার্থালক 
চার্চের রাজনীতি ও ব্যাথালক ধর্মের 
আচার-অনংস্ঠানের বিরদ্ধে তিনিই 
প্রথম সোচ্চার হন। পোপের অর্থ- 
লালসা, গীজ'র মধ্যেকার ভোগাবলাস, 
ধর্মাজবদের দুনশীত এ সবই ছিল 
তাঁর আক্রমণের বিষয় । তান ইংরাজী 
ভাষায় বাইবেলের অন্বাদ করেন 
যাতে সাধারণ মানুষ সহজেই 
বাইবেলের ধর্মতত্ব বুঝতে পারে। 
[তিন আরও বললেন যে, ধম“-যাজকদের 
সরল, পবিত্র ও অনাড়ম্বর জখবন 
যাপন করা প্রয়োজন। সাধারণ 
মানুষও যাঁদ সৎ ও পাত্র জীবন যাপন করে তাহলে তারাও ঈশ্বরের আশীবাদ গায়। 
ওয়াইফ তাঁর নতুন মতবাদ প্রচারের জন্য একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। এই 
প্রতিষ্ঠানের সদস্যদের বলা হল লোলার্ড'স। বাস্তাববপক্ষে, ওয়াইিফের সময় থেকেই 
ইংলণ্ডে ধর্মসংকার আন্দোলনের শর হয় । এজন্য তাঁকে বলা হয় ভোরের 
শুকতারা। 


জন ওয়াইরিফ 


ইউরোপে ধর্মসংস্কার আন্দোলন ২৫ 


ওয়াইক্লিফের অনৃগামী জন হাসও রোমান ক্যাথালক চার্চের দ্ঃনাতি ও 
ধর্মযাজকদের অর্থালপ্সার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান । হাস: ছিলেন ওয়াইক্রিফের মত 
প্রাগ্‌ বিশ্বাবদ্যালয়ের অধ্যাপক ৷ কিন্তু তিন ওয়াইক্রিফের ন্যায় ধর্মপ্রাণ ব্যাক্ 
ছিলেন না। ক্ষমাপন্র বিক্রির বিরুদ্ধে (তান রুখে দাঁড়ান ৷ ধর্মকে -প্রাতষ্ঠিত করেন 
আধুনিক বিজ্ঞানের ওপর ৷ এই অপরাধে তাঁকে বিধর্মী বলে অভিযুন্ত করে জীবন্ত 
পঢড়িয়ে মারা হয়। ৃ 

জার্মানীর মার্টিন লুথার জানিতে ধর্মসং্কার আন্দোলনের পাঁথকৃত। তান. 
ছিলেন জার্মানীর উইটেনবা্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ধর্মযাজকদের দনীত, 
ভোগাঁবলাস, সাধারণ মানুষের প্রাত অবজ্ঞা লুথারের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্ট 
করে। ধর্মযাজকদের ক্ষমাপন্র ক্রয়ের ঘটনা 

তাঁর তাঁক্ষ্ম দৃষ্টি এড়ায় নি। একবার 
তান রোমে যান। সেখানে তান পোপ ও 
যাজকসম্প্রদায়ের বিলাসবহুল জীবনযাত্রা 
দেখে বিস্মিত হন এবং এই অবস্থার অবসান- 
কল্পে তান প্রাতজ্ঞাবদ্ধ হন। এই সময় 
রোমে সেণ্ট-পিটার্স গাঁজা তৈরীর জন্য প্রচুর 
অর্থের প্রয়োজন হয় । ১৫১৭ খনীন্টাব্দে 
পোপ দশম লিও-র প্রতিনিধি জামনীতে 
আসেন ক্ষমাপত্র বিক্রি করে গীর্জা নিমণের 
জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করতে। 
লুথার এর বিরদ্ধে তীব্র প্রাতবাদ জানান। তান এই ক্ষমাপত্রের বিরদ্ধে ল্যাটিন 
ভাষায় পণ্চানব্বইটি প্ৰবন্ধ সম্বালত একটি পযান্তকা রচনা করে উইটেনবার্গ গাঁজয়ি 
প্রচার করেন৷ তাঁর এই প্রচার পান্তকার মুলকথা হল, এভাবে তার্থের বিনিময়ে 
র মার্জনাপত্র কিনে মানুষের পাপের স্থালন হয় না। কৃতকর্মের জন্য 
পবিত্র ও সরল জীবন-যাপনের মাধ্যমেই মানয় তার পাপ থেকে মনন্ত 


মার্টিন লুথার 


পোপে 
অনুতাপ, সৎ, 


হতে পারে। 
বলা বাহুল্য, লথোরের এই প্রচার প্যাপ্তকা দ্বারা পোপের প্রাধান্য অস্বীকার 


এবং চার্চের বিরদ্ধাচারণ করার জন্য পোপ দশম লিও শাস্তদ্বরূপ তাঁকে পতিত” 
আখ্যা দেন। এতে কিন্তু লুথার এতটুকু ভয় পেলেন না। পরত তাঁকে শান্ত দিয়ে 
পোপ যে হুকুমনামা জারি করো ছজেন [তান ত1 সর্ব'সমক্ষে পাড়য়ে দেন। লংথার 


২৬ আধ্বনিক যুগের ইতিহাস 


এরপরও তাঁর পোপ-বরোধা প্রচার চালিয়ে যেতে থাকেন । তাঁর মতবাদে আকৃষ্ট 
হয়ে অনেকে তাঁর ছন্রছায়াতলে এসে সমবেত হন । এভাবে জামীনতে ধর্মসংস্কার 
আন্দোলনের ফলে খনীন্টায় ধর্ম সংগঠন দভাগে ভাগ হয়ে যায়__একটি প্রাচীনপন্থী 
সংগঠন ৷ এই সংগঠনে পোপ এবং তাঁর অনুগামীরা আগের মতই রোমান ক্যাথাঁলক 
নামে নিজেদের পাঁরচয় অক্ষ রাখেন । অন্য সংগঠনের সমর্থক যাঁরা পোপের আস্ত্ব 
অস্বাকার করে প্রাতবাদের পথ বেছে নিলেন তাঁরা পাঁরাচত হলেন প্রোটেস্টাণ্ট নামে । 
প্রচালত ধাঁ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রাতবাদ থেকেই এই প্রতিবাদ বা প্রোটেস্টাপ্ট ধর্মমতের 
উৎপান্ত। জামানিতে এই প্রতিবাদ আন্দোলনের সুচনা হলেও অঞ্পাঁদনের মধ্যে 
তা ইউরোপের 'বাভন্ন দেশে ছাঁড়য়ে পড়ে । 


ধর্মসংক্কার আন্দোলনের ফল £ 


'ধর্মনংকার আন্দোলনের প্রত্যক্ষ ফল খণীঘ্টান জগতের ওপর পোপের একাধিপত্যের 
অবসান ৷ প্রথমে উত্তর জামনীতে এর প্রাতীক্রিয়া শুর; হলেও আঁচরে জামাঁনীর 
অন্যান্য অঞ্চলে এর প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে। ফলে জার্মানীতে বহু প্রাচীন মঠ ধ্বংস 
হয় এবং নতুন মঠ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই মঠগ্রাল প্রোটেস্টযাপ্ট চার্চ নামে পাঁরাচিত। 
জামনীর হেস, নিউরেমবার্গ, অগসবার্গ রাজ্যের রাজারা লুথারের মতবাদ গ্রহণ 
করে নিজ নিজ রাজ্যে প্রোচেন্ট্যাণ্ট চার্চের প্রাতষ্ঠা করেন। জাগানীর দাঁক্ষণ অঞ্চলে 
'কিন্তু ক্যাথলিক চার্চের প্রভাব অক্ষ থাকে । * 

ক্রষশঃ জামানীর এই সংস্কার আন্দোলন ইউরোপের অন্যান্য দেশসমূহে ছাঁড়য়ে 
গড়ে। ইংল'ড, স্কটল্যাণ্ড, নরওয়ে, সাইডেন, ডেনমার্ক প্রভৃতি দেশে প্রোটেষ্ট্যা্ট 
ধর্মমত সংপ্রাতিষ্ঠিত হয়। জামনীর অনুকরণে এই সব দেশে প্রেচেস্ট্যাণ্ট গাঁজা 
প্রাতাষ্ঠিত হয়। . 

ক্যালাভন নামে লাথারের অনঃগামী এক পাঁণ্ডত সুইজারল্যান্ডে ধর্মসংস্কার 
আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। তাঁর মতবাদের মূলকথা ছল সং এবং সংশঙ্খল জীবন- 
যাত্রা। যাজক সম্প্রদায়ের আচার ও দুনশীত এবং রাজাদের স্বে্ছচারতার বিরুদ্ধেও 
ভিন মাথা তুলে দাঁড়ান তাঁর অনঃগামাদের বলা হত ক্যালভিনপন্থা (Calvinists) । 
সংস্কার আন্দোলনের ঢেউ এসে লাগে ইংলণ্ডেও। ইংলগ্ডের 8৬ 
হেনর একজন গোঁড়া ক্যাথালক ছিলেন । তিনি পোপের খুব ভন্ত ছিলেন। এজন্য 
পোপ তাঁকে ধমরিক্ষক' ( Henry, The Protector ) উপাধিতে ভূষিত করোছলেন। 
কিনতু তাঁর নিজের একটি বিবাহবিচ্ছেদের প্রশ্নে তার সঙ্গে পোপের বিরোধ উপস্থিত হয় । 
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ফলে তান ইংলণ্ড থেকে পোপের প্রাধান্য লোপ করে গাঁজরি ওপর রাজার কতৃত্ব 
প্রাতষ্ঠা করেন। শেষ পর্যন্ত হেনরার কন্যা প্রথম এলিজাবেথের সময় এই বিরোধের 
মীমাংসা হয়। ইংল্ডের মানূষ রোমান ক্যাথলিক ও প্রোটেস্টযাণ্ট এই দুই ধর্মমতের 
মধ্যে একটা বোঝাপড়া করে নেয়। এখানে আর একদল ছিলেন, যাঁরা গোঁড়া 
প্রোটেস্ট্যান্ট । এঁরা ছিলেন ক্যালীভনের অনুগামী । এ'রা 'গউীরটান' বা 
পবিত্রতাবাদী নামেও পাঁরচিত ছিলেন । 

- . ইংলন্ডের মত স্কটল্যাণ্ডেও প্রোটেস্ট্যাণ্ট ধর্মমতের প্রতিষ্ঠা হয়। এই কাজে 
অগ্রণী ছিলেন জন নক্স নামে অন্য একজন ক্যালীভনপন্থী । স্কটল্যাণ্ডের ক্যালাভন- 
পন্থীরা 'গ্রেসাবটোরয়ান' নামে পাঁরচিত ছিলেন । 

ক্যাথলিক গীর্জার প্রতি-_ ধর্মসংস্কার আন্দোলন ই ইউরোপে প্রোচেস্ট্যাণ্ট 
ধর্মমতের সাফল্য ও ক্রমাবস্তারে ক্যাথীলকদের আন্তিত্ব বিপন্ন হয় । ক্যাথালক নেতারা 
এই ধর্মের ভিতরকার যাবতীয় দুনশীত, অনাচার ও কলন্য দর বরে এর হৃতগৌরব ও 
জনাপ্রয়তা পুনরুদ্ধারের চেষ্টায় যত্নবান হন। তাঁদের এই সংস্কার প্রচেষ্টা পাল্টা 
ধর্মসংগ্কার আন্দোলন বা গ্রাত-ধর্ম-সংস্কার আন্দোলন নামে পারচিত। 

ক্যার্থালক ধর্মের সংকার ও পুনরঃজ্জীবনে সবচেয়ে সফল নেতৃত্ব দেন ইগনোঁপয়াস্‌ 
লয়ালা (7809৪ L০y০!৪ ) ৷ স্পেনের এই সৈনিক সৈনিকের জীবন ত্যাগ করে 
সন্ন্যাস জীবন গ্রহণ করেন। তিনি অতঃপর ঘৌশুখাষ্টের সৌনক'রুপে নিজের পরিচয় 
দেন এবং চার্চের সেবায় জীবন উৎসর্গ করার সংকল্প নিয়ে “সোসাইটি অফ যাঁসাস' 
( Society of Jesus ) নামে একটি সংস্থা গঠন করেন৷ এই সংস্থার সভ্যদের বলা 
হত 'জেসুইট' ৷ সংচাঁরন্র অনাড়ম্বর জীবন এবং আনগগত্য এই [নাট ছল জেসইটদের 
অন:ঃসরণীয় আদর্শ । এ'দের লক্ষ্য ছল, এই আদর্শ প্রচারের মাধামে প্রোটেস্ট্যাপ্টদের 
পুনরায় ক্যাথালক গাঁজয়ি ফিরিয়ে আনা । 

প্রাত-ধর্মসংস্কার আন্দোলনের আর একটি দিক হল ইনকুইীঁজশন কোর্ট 
( Inquisition Court ) বা পাবৰ ধর্ম-আদালভের গঠন । ক্যা্থীলক গাঁজরি 
অভ্যন্তরীণ সংস্কার, যাজক সম্প্রদায়ের নৈতিক চারিত্রের উন্নতি এবং ক্যাথলিক ধৰ্ম 
[বিরোধী সকলপ্রকার কার্যকলাপ বন্ধ করার জন্য এই আদালত গঠন করা হয়! 
ক্যার্থীলকদের মধ্যে যারা ধর্মবিরোধাী কাজকর্মে “লিপ্ত থাকত তাদের অনেককে এই 
আদালত কঠোর শান্ত দিত; এমন কাঁ অনেককে পলো প্রথা অনুযায়ী পাড়ে 
মারা হত । এই আদালতে প্রোচেস্ট্যাষট ধর্মাবলদ্বাদেরও দু্'শার অন্ত ছিল না! 
আসলে নোতিক সংস্কারের পাঁরবর্তে এই পবিত্র আদালত এক নিষতিনমলক প্রাতষ্ঠানে 
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পরিণত হয়॥ এর ফলে ক্যাথালকদের প্রাত-ধর্ম সংস্কার আন্দোলনের চেষ্টা আশানঃরূপ 
সাফল্য অজন করতে পারে নি । 
ক্যাথলিক ধর্মের পাঁঠস্থান ইতালিতেও প্রোটেন্্যান্টদের কার্যকলাপ শুর হয় । 
এতে উদ্বিগ্ন হয়ে পোপ ক্যাথালক ও প্রোটেন্টাপ্টদের মধ্য আপোব-আলোচনার জন্য 
দ্রেপ্ট শবে খুঙ্টানদের এক সভা ডাকেন । এই সভা “কাউন্সিল অফ ্রেঞ্ট' বা টরেন্ট 
সভা নামে পরিচিত। এই সভার আঁধিবেশন চলে একটানা আঠারো বছর (১৫৪৫- 
১৫৬৩ )। জেসনইট, প্রোচেস্ট্যাণ্ট, ক্যাথলিক সকল ধরমমতাবলম্বীই এই সভায় 
যোগদান করেন। এই সভায় চার্চকে দূননীতমদ্ত করার জনা কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ 
করা হয়। মাজনাপন্রের বিক্রয় নিষিদ্ধ করা হয়। যাজক সম্প্রদায়ের নৈতিক আদর্শ 
অক্ষ*্ম রাখার জন্য একটি আচরণ বিধিও তৈরা করা হয়। এই সকল প্রচেষ্টার ফলে 
ক্যাথলিক চাচ“তার লুপ্ত গোরব অনেকটাই ফিরে পায় । 
ধর্মযুদ্ধ 2 ইউরোপে প্রো'টস্ট্যাণ্টদের নেতৃতে ধর্ম-সংস্কার আন্দোলন এবং রোমান 
ক্যাথলিকদের প্রাত-ধর্ম সংস্কার আন্দোলনের ফলে অনেক দেশেই ধর্মযুদ্ধ শর হয়। 
এই সময়ে স্পেনের রাজা পঞ্চম চাল'স ছিলেন পাঁবত্র রোম সাগ্রাংজার অধাদ্বর ৷ 
যেহেতু জামনিও ছিল পবিত্র রোম সামাজোর অন্তর্গত সেহেতু পঞ্চম চালস জামনি 
ভূখণ্ডেরও শাসক । ওদাসীন্যের সুযোগ নিয়ে জামির প্রাচে্ট্যাণ্ট রাজারা রোমান 
ক্যাথলিকদের আধিপত্য খর্ব করার জন। নিজেদের মধ্যে একাটি সংঘ (League) গঠন 
করেন।॥ এই খবর. সম্রাট পঞতম:চার্লসের কাছে. পে'হালে তান জামান থেকে 
প্রোটেস্ট্যাণ্টদের নিণ্চহু করার জন্য তাদের বিরদ্ধে ধদ্ধ ঘোষণা করেন। ফ্রান্সের 
সাহাযাপনন্ট প্রোটেষ্ট্যাপ্টদের পরাজিত করা তাঁর সাধ্য ছিল না। বেশ কয়েক বছর 
বদ্ধ চলার পর উভয় পক্ষের মধো অগস্বার্গ-এর সান্ধ হলে ( ১৫৫৫ খুন্টাব্দ) 
যুদ্ধের অবসান-হয়। এই সন্ধির চুক্তি অন,যায়ী সম্রাট চালস জামনার প্রো টস্ট্যাণ্ট 
রাজাদের স্বাকৃতি দিতে বাধ্য হন। সন্ধি চঁন্ততে আরও উল্লেখ থাকে যে, প্রত্যেক 
জামনি রাজার অধিকার থাকবে তাঁর রাজোর প্রজাদের ধর্ম ক হবে তা স্থির করার। 
চালসের পর তাঁর পাত্র দিবতীয় ফালপ স্পেনের সিংহাসনে বসেন। তাঁর মত 
ক্ষমতাশালী ও ধনী সম্রাট ইউরোপের সমসামার়ক রাজাদের মধো কেউ ছিলেন না। 
ধর্মে তিনি ছিলেন গোঁড়া ক্যাথলিক । অথচ তাঁর সাম্রাজ্যভুত্ত নেদারল্যাপডদ্-এর 
প্রঙ্জারা ছিলেন প্রোচেন্টাণ্ট । ফলে নেদারল্যাপ্ডস্‌ থেকে প্রেচেন্ট্যান্ট প্রভাব মুছে 
ফেলে ক্যাথলিক ধর্ম বিস্তারের লক্ষ্যে তিনি সেখানকার প্রজাদের ওপর অকথ্য অত্যাচার 
ও নিযতিন শর; করেন। প্রজাদের করভারে জর্জারত করে, ইনকুইজিশন আদালতে 
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অপরাধীদের বিচার কৰে এবং বিচারে অনেকের প্রাণদণ্ড দিয়ে, মানুষের ধর্মীবশ্বাসের 
ওপর আঘাত হেনে তিনি তাদের দমন করতে চেয়েছিলেন । এর ফল হল বিপরীত । 
রাজার অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রজাদের বিক্ষোভ ক্রমশঃ বিদ্রোহে রূপান্তারত হল । বিদ্রোহ 
থেকে সংঘর্ষ। এই সংঘর্ষ ইতিহাসে ওলন্দাজ (০০১) জাতির স্বাধীনতা সংগ্রাম 
নামে পারচিত। এই সংগ্রামের নেতৃত্ব দিয়ে- 
ছিলেন অরেঞ্জ-এর ঘুৃবরাজ উইলিয়াম ৷ . 
তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও অনপ্রেরণায় ডাচ 
স্বাধীনতা সংগ্রামীরা বার-বিক্রমে রুখে 
দাঁড়ায়। ফিলিপ সবশান্ত প্রয়োগ করে 
স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মনোবল ভেঙ্গে দিতে 
পারেন নি । তাদের ছিল লৌহকঠিন সংবল্প। 
“বাঁধ ভেঙে সামুদ্রিক জলের প্লাবনে দেশ 
ডুবিয়ে দেবো, তথা প অত্যাচারীর 
অত্যাচারের কাছে মাথা নোয়াবো না।” 
বিদ্রোহীরা নেদারল্যাণ্ডের ক্যাথলিক চার্ট 
ভেঙে গড়িয়ে দেয়। স্পেনীয় সৈন্যদের নানাভাবে হেনস্তাও করে। দ্বিতীয় 
ফিলিপের মৃত্যুর পর তাঁর পা19 তৃতীয় ফালিপের সময় পর্যন্তও এই যুদ্ধ চলে। 
শেষ পর্যন্ত ১৬৪৮ খ:স্টাব্দে ওয়েস্ট-ফোঁলয়ার সান্ধতে এই দীর্ঘকালব্যাপী 
সংগ্রামের অবসান হয়। তৃতীয় ফিলিপ ভাচদের স্বাধীনতাকে স্বাঁকার করে নেন! 
এই যুদ্ধের ফলস্বরূপ নেদারলাণ্ডস দুভাগে বিভন্ত হয়। সদ্য স্বাধীনতা- 
প্রাপ্ত উত্তরাংশ স্পেনীয় নেদারল্যাণ্ডন্‌ পরিচিত হল. ডাচ প্রজাতন্ত্র (1901 . 
Republic) নামে । এই দেশটি হল আধুনিক হল্যাপ্ড। অন্যদিকে নেদারল্যাণ্ডস- 
এর দক্ষিণ অংশ, যা অস্ট্রীয় নেদারল্যাণ্ডস নামে পাঁরচিত ছিল তার আধুনিক নামকরণ 
হল বেলাজয়াম । বেলজিয়ামের অধিবাসীরা ওলপ্দাজদের মত প্রোটেস্ট্যাণ্ট ধর্ম গ্রহণ 
না করে পুরনো ক্যাথলিক ধর্মই বজায় রাখল ৷ 

নেদারল্যাণ্ডসকে পরোপ্রার ক্যাথলিক শাসনাধানে আনার ব্যাপারে দ্বিতীয় 
ফিলিপ বার্থ হলেও তিনি তাঁর প্রোচেস্ট্যাণ্ট বিরোধী নাঁতি চালিয়ে যেতে থাকেন ৷ 
এদিকে ইংলণ্ডও সে সময় ইউরোপের নানা দেশে প্রোটেস্ট্যাণ্ট ধর্মমত প্রচারে নানাভাবে 
সাহায্য করছিল ৷ ইংলণ্ডের রাণী প্রথম এলিজাবেথ ছিলেন গোঁড়া প্রোচেন্ট্যাণ্ট । 


তাঁর রাজত্বকালে দ্বিতীয় ফিলিপ প্রোচেস্ট্যাণ্ট ইংলণ্ড এবং সেখানকার চার্টকে নিজের 


৩০ ... আধুনিক যুগের ইতিহাস 


শাসনাধীনে আনার চেষ্টা শুরু করেন। ফলে ইংলণ্ডে ফালপের প্রোচেন্ট্যাণ্ট ধর্মের 
ধংস ও ক্যাথলিক ধর্ম প্রতিষ্ঠার চেষ্টার রাণী অত্যন্ত ক্ষু হলেন । অর্থনৈতিক 
কারণেও ইংলপ্ডের সঙ্গে স্পেনের মন কৰাকাঁধ চলাঁছিল । ইংলণ্ডের নাবিক ও জলদন্যরা 
অনেক সমর স্পেনীয় বাণিজ্য জাহাজ লঃটতরাজ করে ব্যবপা-বাঁণজ্যের ক্ষাত করত । 
এসব কারণে স্পেন ও ইংল্যান্ডের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্র প্রস্তুত হলেও দ:'দেশের মধ্যে 
সরাসরি সংঘর্ষ শুর; হয়ান। কিন্তু স্কটল্যাণ্ডের পল।তকা রাণী মেরীকে দেশপ্রোহতার 
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অপরাধে রাণী প্রথম এলিজাবেথ প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করলে ফিলিপের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে 
যায়। রাখী মেরী ছিলেন ক্যাথলিক । 'ফাঁলপের আশা ছিল রাণী মেরী 
এলজাবেথকে হটিয়ে ইংলণ্ডের সিংহাসন অধিকার করলে ইংলণ্ডে ক্যাথলিক ধম 
প্রাতণ্ঠার পথ সুগম হবে। রাণী মেরাঁর প্রাণদণ্ডাদেশ ফালপের সব আশা চুণ* 
করে দেয় । এই পারাগ্থিততে ফালপ এলিজাবেথকে উচিত শিক্ষা দেওয়ার জন্য এক 
শান্তিশালা নৌবহর নিয়ে ইংলণ্ডের দিকে যাত্রা শুর: করেন। স্পেনের এই নৌবহরকে 
বলা হয় গপ্যানিশ আমা ( Spanish Armada )। এরকম বিনা বাধায় এই 


ইউরোপে ধর্মসংকার আন্দোলন -৩১ 


নৌবহর ইংালশ প্রণালীর ওপর দিয়ে অগ্রসর হয় । হঠাৎ ড্রেক, হকিন্স প্রমূখ দুধর্ষ 
ইংরাজ নৌ-সেনাপাতি প্রচণ্ড আক্রমণ হেনে স্পেনের দুভে্্য নৌবহরকে ধ্বংস করে 
দেন। ফিলিপের এই পরাজয়ে রাণী এলিজাবেথের বিপদ কেটে যায়। ইংলশ্ডের 
প্রোটেস্ট্যাণ্ট ধর্ম রক্ষা পায়। বিপন্মুক্ত ইংলণ্ড রাণী এলিজাবেথের নেতৃত্বে ব্যবসা- 
বাণিজ্য ও উপনিবেশ বিস্তারের ক্ষেত্রে দ্রুত এগিয়ে যেতে থাকে । 


অনুশীলনী 


১। ণরফর্মেশন” বলতে কী বোঝ? ইউরোপে কোন পটভুঁমকায় এই আন্দোলন শুরু হয়? 

২। মধ্যযুগে চার্চের দুনাীতর পারয় দাও । 

৩) ধর্ম সংস্কার আন্দোলনে জন ওয়াইক্লফ ও জন হাস্‌-এর অবদান আলোচনা কর । 

৪। মার্টন লুথার কে ছিলেন ? তাঁন কীভাবে চার্চের দুনীীতির বিরুদ্ধে জনমত গঠন করেন £ এর 
ফল কা হয়োছল 2 

& | ধর্ম সংস্কার আন্দোলনের ফলাফল বর্ণনা কর। 

৬। সুইজারল্যান্ড, ইংলণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডে ধর্মসংসকার আন্দোলনের প্রবন্তাদের নাম বল। তাঁরা 
কীভাবে নিজ নজ দেশে প্রোটেস্ট্যাণ্ট ধর্মমতের প্রতিষ্ঠা করেন? 

৭। প্রাত-ধর্মসংস্কার আন্দোলন কাহাকে বলে? কোন: কোন্‌ সম্প্রদায় কীভাবে এই আন্দোলন 
পরিচালনা করেন? এই আন্দোলনের ফল বর্ণনা কর। 

৮। ইউরোপে ধর্মযুদ্ধের কারণ কাঁ? কোথায় কোথায় কীভাবে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়? এর 
ফলাফল কাঁ হয়েছিল? 

৯। স্পেনের রাজার নেতৃত্বে নেদারল্যাপ্ডস-এ ধর্মযুদ্ধের বর্ণনা দাও । এ যুদ্ধের অবসানে এই দেশের 
পারণাত কী হয়েছিল ? 

১০। স্পেনের সঙ্গে ইংলণ্ডের বিরোধের কারণ কী? এই বিরোধের ফলাফল বর্ণনা কর। 

১১। নিয়ালাখত প্রশ্নগীলর সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও ঃ 

কে) ক্ষমাপত্র' কী? 

(খে) জেসুইট কাদের বলা হয়? 

গে) ক্যালভিন কে ছিলেন? তাঁর সঙ্গে মার্টিন লৃথারের মতবাদের পার্থক্য কী ছিল ? 

ঘে) “পউিটান” ও প্রেসাঁবটোরয়ান” কাদের বলা হয়? 

ডে) -‘ইনকুইজিশন কোর্টের' কাজ কী ছিল ? এর ক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়? ; 

ড) কোন্‌ যুদ্ধের পারসমাপ্ততে অগস্যবা গ-এর সান্ধচুন্তি স্বাক্ষীরত হয়ঃ এই জন্ধির শর্ত কী 
ছল ? 

ছে) আধ্ানক হল্যান্ড ও বেলাঁজয়ামের পুর্বনাম কী কী ছিল? কাঁভাবে এই রাষ্ট্র দ:টির উদ্ভব 
সয়? 


৩২. আধুনিক যুগের ইতিহাস 


জে) 'সপানিশ আমাডা' কি? 95 এর ফলে কাঁ হয়োছল ? 

বে) প্রোটেস্ট্ান্ট কাদের বলা হয়? 

(৫) 'বাশুখক্টের সৈনিক’ সম্বন্ধে কী জান ? 

১২। উপযুন্ত শব্দ বসিয়ে শুন্যস্থানগণল পূর্ণ কর ৪ 

(ক) _- কে ভোরের শুকতারা বলা হয়। খে। ক্যালভিনের অনগামনদের বলা হয় __। (গ) — 
খ-স্টাব্দে অগস্বার্গএর সন্ধি হয়। (ঘ) -_খস্টান্দে ওয়েন্ট-ফোলয়ার সন্ধি হয়। ডে) .ইংরাজ 
নৌনেনাপাঁত __ স্প্যানস আমাডা ধংস করেন। চে) রাণী প্রথম এলিজাবেথ ধর্মে ছিলেন ৷ 

১৩। সঠিক উত্তরের পাশে ( / ) চিহ্ন এবং ভুল উত্তরের পাশে ( ৮ ) চিহ্ন বসাও। 

(ক) পোপ ও চার্চের বিরবন্ধ প্রথম প্রাতবাদের ঝড় তোলেন জন ওয়াইক্রিফ। [ ] 

(খ) মার্টন লুথার ছিলেন অক্সফোর্ড বিশ্বাবদ্যালয়ের অধ্যাপক। [ ] 

(গ) রোমান ক্যাথীলকরা রক্ষণশীল ছিলেন। | ] 

ঘে) 'ইনকুইীজসন কোর্ট” আসলে এক নিযাতনমুলক প্রাতঞ্ঠান। [ ] 

ডে) অষ্টম হেনাঁরকে পোপ ‘পাতত’ আখ্যা দিয়োছলেন।  ] 


Comm 


৪ ৫. সপ্তদশ শতকে ইংলণ্ডে বিপ্লব 


ইউরোপে নবজাগরণ আন্দোলনের প্রভাব ইংলগ্ডের রাজনীতির ক্ষেত্রেও এক নূতন 
অধ্যায়ের সূচনা করে । এই সময়কার ইংলণ্ড ছিল টিউডর রাজাদের অধান। টিউডর 
রাজা ও রাণীরা শুধ্য যে শান্তশালাী ছিলেন তা নয়, তাঁরা ছিলেন সুশাসক এবং 
. প্রজারঞ্জক। এদের মধ্যে রাণী প্রথম এলঞ্জাবেথের রাজত্বকাল ছিল সবচেয়ে 
গৌরবমর । তাঁর আমলে ক্যাথাঁলক-প্রোটেস্ট্যাণ্ট দ্বন্দ, স্পেনের আক্রমণ প্রভীত কারণে 
ইংলণ্ড এক দারুণ বিপর্যয়ের মুখোম[থ এসে দাঁড়য়েছল । রাণী এালজাবেথ শল্ত 
হাতে এই সমস্যার মোকাঁবলা করেন৷ স্প্যানিস আমাডা ধংস করে ইংলণ্ডকে চরম 
বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করেন এবং কাাথাঁলক-প্রেটেস্ট্যাপ্ট ধর্মের বিরোধ দুর করে 
ইংলল্ডে প্রোটেস্ট্যাণ্ট প্রভাব স্ানাশ্চত করেন। তাঁর আগেও টিউডর রাজারা যুদ্ধ 
বিধ্বস্ত ইংলণ্ডে শান্তি প্রাতষ্ঠা করে প্রজাদের মনে স্বাপ্ত এনে দিয়েছিলেন । ফলে 
স্বাভাবিক কারণেই টিউডর আমলে প্রজারা রাজভন্ত 08 ৷ রাজার কর্তৃত্ব নিরে 
তাঁদের মনে কোনো প্রশ্ন জাগে নি। 

কিন্তু ইংলণ্ডের ধর্মযদন্ধ শেষ হলে এবং স্পেনের পরাজয়ের ফলে ইংলণ্ডের 
জনসাধারণের কাছে রাজার স্বৈরাচারী শাসনের প্রয়োজন ফুরিয়ে যায় । এর আগে 
ভৌগোলিক আঁবচ্কারের ফলে ইংরাজদের ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার হতে থাকে । 
নবজাগরণ ও ধর্মসং্কার আন্দোলনের ফলে ইংলণ্ডে এক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আবভবি 
হয়। এই শ্রেণীর অন্তর্গত ছিলেন ছোট ছোট জাঁমর মালিক, বাণক ও ব্যবসায়ী এবং 
চিন্তাশীল লোকেরা । এরা নিঞ্জ নিজ স্বার্থে দেশ শাসনের কাজে অংশ গ্রহণ করার 
জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। ফলে রাজশান্তর সংগে প্রজাদের এবং প্রজাদের 
প্রাতিনাধিদ্থানীয় পালমেন্টের বিরোধ শুর, হয় । 

[টিউডর বংশের শাসনের পর ইংলগ্ডে স্টুরার্ট বংশের শাসন শুর? হর । সপ্তদশ 
শতকে স্টুয়ার্ট বংশের শাসনকালে রাজা এবং পালামেণ্টের বিরোধ চরমে ওঠে ৷ স্টুর/ট 
রাজারা ছিলেন স্কটল্যান্ডের লোক ॥ তাঁরা বিদেশী বলে ইংলণ্ডের লোকেরা তাঁদের 
সম্পকে সন্দেহ পোষণ করতেন ॥ ইংলগ্ডের রীতিনীতি সম্পকে ও এই রাজাদের ছিল 
আঁভগ্রতার অভাব । এাঁদকে তখনকার পালামেণ্টে ছিল পুবেন্তি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর 
প্রাধান্য ॥ তাঁরা স্টুয়ার্ট রাজাদের ক্ষমতা ও একাধিপত্য খর্ব করাজ জনা সবশাল্তি 
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নিয়োগ করেন । এর পাঁরণামেই ইংল:ণ্ড শুর হয় রাজা এবং পালামেপ্টের 
দ্বন্দ্ব । 
যে দুজন স্টুয়ার্ট রাজা ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করেন, তাঁরা হলেন প্রথম 
জেমস এবং প্রথম চার্লস এরা বিশ্বাস করতেন রাজা ঈশ্বরের প্রাতানাধ এবং 
রাজশান্ড হল দেবতাপ্রদত্ত শক্তি ( Divine Right )। এই দৈবশান্তর বলেই রাজা 
দেশের শাসন কার্য পরিচালনা করেন । সুতরাং রাজা এবং রাজকার্চের সমালোচনা 
করার অধিকার প্রজাদের নেই। কিন্তু পালামেন্ট রাজাদের এই দাবা মেনে নিতে 
অদ্বাঁকার করলেন। ফল হল, রাজার সঙ্গে পার্লাথেপ্টের বিরোধ । এ ছাড়া স্টুয়ার্ট 
রাজারা মনে করতেন রাজ/ তাঁদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি ; সুতরাং প্রজার ওপর যেমন খুশী 
কর ধার্য করার ক্ষমতা রাজার আছে । এজন্য তাঁরা প্রজাদের ওপর ইচ্ছামত কর 
চাপাতেন, ধনীদের থেকে জোর করে ধণ আদার করতেন । কেউ প্রতিবাদ করলে বিনা 
বিচারে তাকে আটক্ত করা হত। অথচ বহুদিন থেকেই নিয়ম ছিল কর ধার্ষের আগে 
রাজাকে পালগেণ্টের অনুমতি নিতে হবে । রাজারা সে নিয়ম লঙ্ঘন করে কর ধার্য 
করতে লাগলেন ; এমন ক শেষ দিকে পালামেপ্ট না ডেকেই রাজা দেশ শাসন করতে 
শুর করলেন । পালামেণ্টের সদস্যরা দাবা জানালেন যে পালামেণ্টের অনঃমতি ছাড়া 
কোনো কর আরোপ বা কোনো আইন প্রণয়ন করা চলবে না । রাজা সদস্যদের কথায় 
কান না দেওয়ার রাজা ও পালামেন্টের মধ্যে বিবাদ ক্রমেই বেড়ে চলে । 
ধমাঁর কারণেও এই বিরোধ শুরু হর। সে সময় পালামেন্টের প্রোচেস্ট্যাণ্ট 
সদস্যরা দ:টি দলে বিভক্ত ছিলেন-_ত্যাধীলকান ও গপউারটান। যাঁরা ধর্মের ব্যাপারে 
রাণা প্রথম এলিজাবেথের সামঞ্জস্যের নীতি মেনে চলতেন তাঁদের বলা হত আযাংীলকান ; 
'আর গোঁড়া প্রোটেস্ট্যাপ্টরা পিউরিটান নামে পরিচিত ছিলেন। পালমেন্টে পিউরিটান 
সদসারা ছিলেন দলে ভারী । তাঁরা প্রথম জেমস বা প্রথম চার্লস কাউকেই পছন্দ 
করতেন না'। 
প্রথম জেমসের মৃত্যুর পর তাঁর পুর প্রথম চাল'ন রাজা হন । এ সময় পালামেন্টের 
সদস্যরা রাজার কাজে এক “আকারের আবেদন” ( Petition of Right ) পেশ 
করেন৷ এতে বলা হয় পামামেন্টের অনুমোদন ছাড়া রাজা কর বসাতে পারবেন না, 
ঝাণ আদায় করতে পারবেন না, শান্তির সময় সামারক আইন জারা করতে পারবেন না 
ইত্যাদি । রাজা কয়েকটি দাবী মেনে নিলেও পাল'মেন্টের সব দাবী মেনে নিলেন না । 
বরং পার্লামেণ্টকে এড়িয়ে স্বৈরাচারী শাসন চালিয়ে যেতে থাকলেন । কিন্তু শেষ 
পযন্ত বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বুদ্ধের খরচ বাবদ রাজার প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হলে রাজা 
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পালামেষ্টের দ্বারস্থ হন । সদসারা, এই অথ" মঞ্জুর না করায় রাজা ক্রুদ্ধ হন.এবং 
পালমেন্টের সাহায্য ছাড়াই রাজ্য শাসন করতে মনস্থ করেন ৷ এরপর দীর্ঘ এগার 
বছরের শাসন কালে (১৬২১--১৬৪০ খঃ) আর [তান পালামেণ্টের আঁধবেণন 
ডাকেন নি। 

১৬৩৯ খ্টাব্দে স্কটল্যান্ডের গোঁড়া প্রোটেন্ট্যাপ্টরা চালসের বিরুদ্ধে {বিদ্রোহ 
ঘোষণা করেন । এই বিদ্রোহ দমনের জন্য রাজার আবার প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয় । 
ফলে ১৬৪০ খস্টাব্দে রাজা আবার পালামেন্টের আঁধবেশন ডাকতে বাধ্য হন । এবারও 
তাঁকে ঘোরতর বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়।. সদস্যগণ নানাভাবে রাজার ক্ষমতা 

খর্ব করে পালামেণ্টে আইন পাশ করান। রাজা গত্যন্তর না দেখে পালমেশ্টের 
আঁধকাংশ দাবা মেনে নেন। এমন ক [তানি পূর্বে আরোপত অবৈধ করসমূহ 
"প্রত্যাহার করে নেন এবং কথা দেন যে ভাঁবব্যতে পালামেণ্টের অন;মোদন ছাড়া কোনো 
‘কর বসাবেন না । ঃ 
গৃহযুদ্ধ (0151) War ) 3 চাপে পড়ে সামায়কভাবে রাঙ্গা গালামেণ্টের দাবী 
মেনে নিলেও অতঃপর শন্ত হাতে পারলামেণ্টের মোকাবিলা করার জন্য বন্ধপাঁরকর হন। 
বিশ্বপ্ত অনূচরদের নিয়ে [তানি উত্তর ইংলগ্ডে গিয়ে এক বিরাট সৈন্য সমাবেশ করে 
পালামেণ্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন তাঁর এই য্দদ্ধ ঘোষণাকে কেন্দ্র করে ১৬৪২ 
খস্টাব্দের আগস্ট মাসে ইংলগ্ডে গৃহ্যদৃদ্ধ শর; হয় । 
এই গ্‌হয্যুদ্ধ চার বছর স্থায়ী হয়োছল ৷ এতে সমগ্র ইংলণ্ড দা শশাঁবরে 'বিভন্ত 
হয়ে যায়। রাজার পক্ষে ছিলেন উত্তর ইংলগ্ডের আঁভজাত সম্প্রদায় এবং পালমেণ্টের 
পক্ষে ছিলেন ছোট ছোট জাঁমদার আর বাঁণকগোষ্ঠী। পার্লামেণ্টের অনগত 
সেনাবাহনীর নেতৃত্ব দান করেন আঁলতার ক্রমওয়েল নামক পার্ল'মেণ্টেরই একজন 
সদস্য । এই গৃহযুদ্ধে একটাই ছিল প্রশ্নঃ অতঃপর ইংলণ্ডের শাসন ক্ষমতা দখল 
করবে কে, রাজা না পালমেণ্ট ? 
সাত বছর ধরে ( ১৬৪২-১৬৪১ খঃ ) এই গৃহযুদ্ধ চলার পর পালামেণ্টের হাতে 
রাজার পরাজয় ঘটে । দেশদ্রোহতার অভিযোগে রাজা প্রথম চাল সকে আঁভত্দন্ত করা 
হয় এবং বিচারে তাঁর শিরশ্ছেদ করা হর ( ১৬৪৯ খস্টাব্দ )। 


ক্রমওয়েল ও সাধারণতন্র ( Commonwealth ) 8 চালের মৃত্যুর সঙ্গে 
সঙ্গে ইংলণ্ডে রাজতন্ত্রের অবসান এবং প্রজাতন্মের প্রতিষ্ঠা হয় ৷ এই প্রজাতন্দের প্রধান 
ছিলেন অলিভার ক্রমওয়েল । রাজার বিরদ্ধে [তান পালামেন্টের অন:গত সৈনাবাহিনীর 
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নেতৃত্ব দিয়ে পালামেণ্টকে জয়যুক্ত করেন! তিনি ‘আদর্শ বাহিনী? ( Model Army ) 
নামে একটি নতুন সৈন্যবাহিনী গঠন করেন। চারান্রিক দৃঢ়তা, সততা এবং দক্ষতার 
- জন্য তিনি পালমেণ্টে সকলের 
শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন । এজন্য তাঁর ওপর 
রাজ্য শাসনের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। 
কিন্তু এই সময়কার ইংলণ্ড নামে 
প্রজাতন্ত্র হলেও সামাঁরক ব্যক্তিদের 
দ্বারাই বেশীর ভাগ শাসিত হত! 
কারণ ক্রমওয়েল একজন সমদক্ষ 
সেনানায়ক ছিলেন; কিন্তু রাজ্য 
শাসনের আঁভজ্ঞতা তাঁর ছিল না। 
১৬৫৩ খস্টাব্দে শাসনের শুরুতেই 
[তিন নিজেকে ইজন্ডের রক্ষক? 
(Protector ) বলে ঘোষণা 'করেন 
এবং এক নতুন শাসনাবাঁধ অনুযায়ী 
শাসন কার্য চালাতে থাকেন । পালামে্টকে তান আদৌ আমল দিতেন না। প্রজাতন্ত্রের 
প্রধান হয়েও তিনি পুববিতাঁ রাজাদের তুলনায় অধিক স্বচ্ছাচারী ছিলেন। ফলে 
ইংলন্ডের মান্য ভাবতে থাকেন প্রজা তন্ অপেক্ষা পূর্বেকার রাজতন্্ই ভাল ছিল । 
রাজবংশের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ঃ ১৬৫৮ খস্টাব্দে ক্রমওয়েলের মৃত্যু হলে ইংলন্ডের 
জনসাধারণ রাজতন্থের পানঃগ্রাতিষ্ঞার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠেন । পালমমেপ্টও অতাঁতের 
তিন্ত অভিজ্ঞতায় আর এ ব্যবস্থায় আপত্তি করেনি। জনসাধারণের আমন্ত্রণে প্রথম 
চালসের নিবাসিত পরত দ্বিতীয় চাল‘স ১৬৬০ খস্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করলে 
ইংলণ্ডে রাজতন্ত্রের পুনঃগ্রাতিষ্ঠা ( Restoration ) হয় | 
গৌরবময় বিপ্লব ৪ পিতা পিতামহের মত দ্বিতীয় চাল'সও ট্বৈরাচারা ছিলেন । 
কিন্তু যেহেতু পালামেণ্টের আন্কুল্যে তানি পিতার সিংহাসন ফিরে পেয়োছিলেন, 
সেহেতু তান পালামেন্টের সঙ্গে প্রকাশ্য বিরোধে যেতে সাহস করেন নি। 

১৬৮৫ খস্টান্দে দিতাঁর চাল‘সের মৃত্যুর পর তাঁর ভাই দ্বিতীয় জেমস রাজা হন । 
দ্বিতীর জেমস গোঁড়া ক্যাথলিক এবং রাজার নিরঙ্কুশ ক্ষমতায় বিশ্বাসী ছিলেন । 
তান রাজাশাসনের ক্ষেত্রে পালেস্টের খবরদার কিছুতেই সহ্য করতে পারতেন না । 
ফলে আবার তাঁর সঙ্গে পালমেশ্টের বিরোধ বেধে যায় । 


আলভার ক্রমওরেল 
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এই বিরোধকে কেন্দ্র করে ইংলন্ড আবার দরটি দলে বিভন্ত হয়ে যায় । একদল 
ছিলেন নিরঙ্কুশ রাজশীস্তর সমর্থক, অন্যদল ছিলেন পালমেন্টের স্বার্থে রাজশান্তি 
নিয়ন্ত্রণের পক্ষপাতী । দ্বিতীয়বার ইংলণ্ডে গৃহযদদ্ধ আসন হয়ে ওঠে । দ্বিতীয় 
জেমস অপুত্রক ছিলেন ৷ তাই ইংলগ্ডের মানুষের আশা ছিল তাঁর মৃত্যু হলে ইংলণ্ডের 
সিংহাসনে বসবেন তাঁর প্রোটেস্ট্যাপ্ট কন্যা ও হল্যাশ্ডের রাজা উইলিয়াম অফ অরেঞ্জের 
পত্নী মেরী । এতে ইংলণ্ডে স্বৈরাচারী ক্যাথলিক শাসনের অবসান ঘটবে । কিন্তু 
শেষ বয়সে জেমসের এক পনর জন্মগ্রহণ করলে ইংলগ্ডের জনসাধারণ ভয় পেয়ে যান যে 
আবার একজন কাথালক রাজা হবেন ৷ এই অবস্থায় পালামেপ্ট নিয়ম করে যে কোনো 
স্টুয়ার্ট“ বংশীয় রাজা ইংলণ্ডের সিংহাসনে বসতে পারবেন না। এই নিয়ম অন;সারে 
মেরার স্বামী, হল্যাণ্ডের রাষ্ট্রনায়ক উইলিয়াম অফ অরেঞ্জকে ইংলণ্ডের সিংহাসনে 
বসার জন্য আমন্ঃণ জানান হয় । অসহায় রাজা দ্বিতীয় জেমস প্রাতরোধের কোনো 


. চেষ্টা না করেই ফ্রান্সে পালিয়ে যান। পালামেশ্টের অনুরোধ অন:যায়ী উহীলরম ও 


মেরী ইংলগ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করেন ৷ বিনা রন্তপাতে ইংলণ্ডে রাজতন্ত্রের এই 
পাঁরবর্তন সাধিত হয় স্বেচ্ছাচারী রাজবংশের জায়গায় ইংলণ্ডে নতুন রাজবংশের শাসন 
শর হল । এই নিঃশব্দ বিপ্লব ইতিহাসে গৌরবময় বিপ্লব নামে (১৬৮৮ খঃ) পরিচিত । 

স্টুয়ার্ট রাজাদের শাসনপর্বের শুরু থেকেই রাজার ক্ষমতা নিয়ে রাজার সঙ্গে 
পালামেণ্টের সে বিবাদ বাধে ১৬৮৮ খস্টাব্দের গৌরবময় "বিপ্লবের মাধ্যমে তার অবসান 
হয়। নতুন রাজা উইিয়ম অফ অরেঞ্জ “তৃতীয় উইীলয়ম” নাম গ্রহণ করেন । 
পালমেন্টের সঙ্গে পরামর্শকুমে স্থির হয় যে তিনি অতঃপর পালামেণ্টের নীত নিদেশি 
মেনে চলবেন । এ জন্য ১৬৮৯ খস্টোব্দে পার্লামেণ্টে অধিকার বাধ (Bill of 
ঢ২19019 ) নামক এক আইন পাশ হয়। রাজা নতুর বাঁধতে স্বাক্ষর দান করেন । 
এতে পালামেণ্টকে নিরঙ্কুশ ক্ষমতার আঁধকারী বলে ঘোষণা করা হর। এই আইন 
অন[যায়ী রাজা ঘন ঘন পালমেণ্টের আঁধবেশন ডাকতে রাজী হন৷ এতে আরও বলা 
হয়, পালামেণ্টের অনুমোদন ছাড়া রাজা কোনো কর ধার্য করতে পারবেন না বা স্ছার়ী 
সেনাবাহিনী নিয়োগ করতে পারবেন না। পালমেণ্টের অবাধ নিবর্চিন এবং সদস্যদের 
মত প্রকাশের স্বাধীনতাও এই আইনে সুরক্ষিত করা হয়। এ ভাবে ইংলণ্ডে স্বেচ্ছাচারী 
রাজতন্ত্রের অবদান হয়, তার জায়গার প্রাতাষ্ঠত হয় সাংবিধানিক রাজতন্ত্র ৷ 

গৌরবময় বিপ্লবের ফলে ইংলড্ডে সাধাবধানিক শাসনতন্ন্ের সূচনা হলে দেশে শান্তি 
প্রতিষ্ঠিত হয়! শিল্পে, বাণিজো, সামরিক শাঁভতে দেশ ইউরোপাঁয় রাজনীতিতে 


নিজের প্রাধান্য সাগ্রাতী্ঠত করে । 


৩৮ আধুনিক বৃগের ইতিহাস 


১। কী কী কারণে ইংলণ্ডে রাজার সঙ্গে পার্লামেন্টের বিরোধ শুরু হয়? 

২। অধিকারের আবেদন, কাকে বলে? এর বিষয়বন্ত কী ছিল? রাজা প্রথম 
চার্লন কীভাবে একে গ্রহণ করেন? 

৩। ইংলণ্ডে গৃহযুদ্ধের স্থচন| কীভাবে হর ? কীভাবে এর অবসান হয়েছিল? এই 
গৃহযুদ্ধের কলই বা কী হয়েছিল? 

31 ইংলগড কীভাবে প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়? এই প্রজাত্বের প্রধান কে ছিলেন? 
তার কীতিকলাপ বর্ণনা কর। 

| £1 ইংলণ্ডে রাজবংশের পুনঃপ্রতিষ্ঠার কারণ কী? কীভাবে এই রাজবংশ পুনঃ 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ? 

৬। গৌরবময় বিপ্লবের পটভূমিক! বর্ণনা কর। এই বিপ্লবের কারণ কী? এর 
কলাফল বর্ণনা কর | 

৭। নীচের প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও : 

(ক) টিউডর যুগে ইংলণ্ডের রাজনৈতিক অবস্থা কিরূপ ছিল? (খ) ত্যাংলিকান 
আর “পিউরিটান” কাদের বল! হত? ইংলণ্ডে রাজার সঙ্গে পার্লামেন্টের বিরোধে এদের 
ভুমিকা কী ছিল? (গ) “এগার বছরের শাসন” কার বাজত্বকালের ঘটনা? কেন তিনি 
এই শাসন চালান? (ঘ) প্রথম চার্লস কেন ১৬৪০ খ্রীষ্টাবে পার্লামেন্টের অধিবেশন 
ডাকতে বাধ্য হয়? এই অধিবেশনে কী কী সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়? (উ). গৃহযুদ্ধে অংশ- 
গ্রহণকারী দুই পক্ষে কে কে ছিলেন? (5) “অধিকারের আবেদন” কী? এতে কী 
বলা হয়েছিল? 

৮| এক একটি বাক্যে উত্তর দাও £ 

(ক) প্রথম চার্লস কোন্‌ বংশীয় রাজ! ছিলেন? (খ) ইংলণ্ডের গৃহযুদ্ধে রাজার 
বিপক্ষে পার্লামেন্টের সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব কে দেন? (গ) স্টার্ট বংশীয় রাজারা! 
কোন বর্মাবলদ্বী ছিলেন? (ঘ) কত খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়? (ঙ) 
১৬৮৯ গ্রীস্টাব্দে ইংলণ্ডে কোন আইন পাশ হয় ? 

৯। উপযুক্ত শব্দ বসিয়ে শূত্যস্থানগুলি পূরণ কর ঃ 

(ক) ইংলগ্ডে __ রাজবংশের রাজত্বকালে রাজা ও পার্লামেন্টের বিরোধ চরমে ওঠে। 

(খ) --খরীস্টা্ পর্যন্ত সময়সীমাকে এগার বছরের শাসনকাল বলা হয়। 

(গ) ইংলণ্ডের গৃহযুদ্ধে বিবদমান ছুই পক্ষ ছিল রাজা এবং = । 
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(ঘ) ১৬৪৪ খ্রীষ্টাব্দে রাজা __ শিরশ্ছেদ করা হয়! 
(ঙ) _ নিজেকে ইংলণ্ডের “রক্ষক” বলে ঘোষণী করেন! 
6) গৌরবময় বিশ্বের ফলে ইংলণ্ডে রাজার ওপর __ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় । 
১০। (টিক তথ্যের পাশে টিক (4) এবং ভুল তথ্যের পাশে কাটা (১) চিন্ত বলাও ৷ 
(কে) টিউডর যুগে রাজার কর্তৃত্ব নিয়ে প্রজাদের মনে কোনো প্রশ্ন জাগে নি। (7) 
থে) নটা রাজারা বিশ্বাস করতেন রাজশক্তি হল দৈব শক্তি । ০717 
(গ) অলিভার ক্রমওয়েল প্রজারগ্রক রাজা ছিলেন। ) 
(ঘ) দ্বিতীয় চার্লণের সিংহাসনে আরোহণের ঘটনাকে ইংলণ্ডের ইতিহাসে “রাজতন্ত্রের 
পুনঃপ্রতিষ্ঠা” রূপে বর্ণনা করা হয়। () 
ঙ) ১৬৮৯ খীষ্টাব্দে পার্লামেণ্টে ‘পিটিশন অফ রাইটস্ঠ আইন পাশ হয়। (C7) 
১১। ইংলগের ইতিহাসের নিম্নোক্ত খীন্টাৰগুলির গুরুত্ব কী ? 
১৬৪০ ; ১৬৪২7 ১৬৫৩ ; ১৬৫৮ ; ১৬৬০ 3 ১৬৮৫ ; ১৬৮৮ এবং ১৬৮৯ । 
১২। (ক) দুজন টিউডর এবং দুজন সর্ট বংশীয় রাজার নাম লেখ । 
খ) এমন একজন ব্যক্তির নাম বল, যিনি কোনো রাজবংশজাত না হয়েও ইংলণ্ডের 
কর্ণধার হয়েছিলেন । 
১৩) খ্ৰীষ্টাব্দ অনুযায়ী ঘটনাগুলি সাজাও * 
: (ক) রাজতন্ের পুনঃ প্রতিষ্ঠা; (খা) প্রথম চার্লসের 
বিপ্লব ; (ঘ) ক্রমওখেলের মৃত্যু ৷ 


শিরশ্ছেদ ; (গ) গৌরবময় 


৪ ৬. সমকালীন ভারতবর্ষ 


[ক] ভারতের মুঘল সাআজ্য 

প্রতিষ্ঠা ও বিস্তার ? দিল্লীতে স্‌লভানী শাসনের অবসানে মুঘল সাম্রাজ্যের 
প্রতিষ্ঠা হর। এই সামরাজোর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন এশিয়ার ক্ষুদ্র ফরগনা রাজ্যের 
অধিপতি ওমর শেখ মিজরি পত্র জাহরদ্দন মহম্মদ বাবর । পিতার দিক থে:ক 
[তান ছিলেন তৈমদরলঙের এবং মাতার দিক থেকে চৌ্ঘস খাঁর বংশধর । এ'রা উভয়েই 
জাতিতে মোঙ্গল ছিলেন । এই ‘মোঙ্গল’ শব্দ 
থেকেই মুঘল কথাটির উৎপত্তি ৷ 

অনেকদিন থেকেই বাবর মনে মনে দিল্লী 
জয়ের আম্মা পোষণ করতেন। শেষে এক 
গৃহবিবাদের সুত্রে পাঞ্জাবের শাসনকর্তা 
দৌলত খাঁ লোদাঁ কাবুলের রাজা বাবরকে 
দিল্লী আক্রমণ করতে আহবান জানালেন ৷ 
বাবর কালাঁবলন্ব না করে দিল্লী আক্রমণ 
করেন এবং ১৫২৬ খুপ্টাব্দে পানিপথের প্রথম 
য্দদ্ধে দিল্লীর শেষ স্মলতান ইব্রাহিম লোদীকে 
পরাজিত ও নিহত করেন। বাবার দিল্লী ও 
আগ্রা দখল করে ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের 
প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর তিনি খানুয়ার যুদ্ধে 
(১৫২৭ খষ্টাব্দ ) মেবারের রাণা সংগ্রাম {িংহকে এবং তার দবছর পরে গোগরার 
যুদ্ধে বাংলা ও বিহারের মিলিত আফগান বাহিনাঁকে পরাজিত করে ভারতে মুঘল 
সাম্রাজোর আয়তন বদ্ধ করেন । ১৫৩০ খস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। 

পাণিপথের প্রথম যুদ্ধ ভারতের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা । এই যুদ্ধে 
জয়লাভ করে বাবর মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করে যান । পরবর্তী প্রায় দ'শো 
বছর ধরে সেই সাঘ্রাঙ্দ্য ধাঁরে ধারে গৌরবের সবেচ্চি শিখরে আরোহণ করে। 

বাবরের ম্‌তার পর তাঁর জোষ্ঠপুর হুমায়ূন দিল্লীর সিংহাসনে বসেন। 
তাঁর রাজত্বকাল আদৌ সঃখের হয় নি। তিনি পিতার মত দক্ষ ও রণকুশল 
ছিলেন না। তাঁর প্রতিদন্বী শক্ত ছিল একাঁদকে গুজরাটের শাসনকর্তা 
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বাহাদুর শাহ, অন্যদিকে বিহারের অন্তর্গত সাসারামের আফগান জায়গীরদারের 
পুন শের খাঁ। প্রথমে বাহাদুর শাহকে 
যুদ্ধে পরাজিত করে তিনি শের খাঁর বিরুদ্ধে 
যুদ্ধযানা করেন। শের খাঁ তার প্রতি 
আনুগত্যের প্রতিশ্র্(তি দিয়ে কৌশলে তাঁকে 
এড়িয়ে যান। পরে শান্ত সঞ্য় করে তিনি 
বিহারের রোটাস ও চূন।র দুগ দুটি দখল 
করেন। তাঁর এই শান্ত বাদ্ধিতে শাঁঙ্কত হয়ে 
হুমায়ূন তাঁর বিরুদ্ধে 'দ্বতীয়বার হুদ্ধযান্রা 
করেন। কিন্তু শের খাঁ চোসা (১৫৩৯ 
খস্টাব্দ ) এবং বিলগ্রামের (১৫৪০ খস্টাব্দ ) 
যুদ্ধে হমায়ূনকে সম্পূর্ণপৃপে পরাজিত করে 
দিল্লীর মুঘল সিংহাসন দখল করেন । সম্রাট 
হবার পর তাঁর নাম হয় শেরশাহ । 

রাজাহারা হুমায়ন পারস্যে গিয়ে আশ্রয় নেন। পরে শেরশাহের মৃত্যুর পর 
আফগান শক্তি দুবল হয়ে পড়লে হুমায়ন ১৫৫৫ খস্টাব্দে দিল্লী ও আগ্রা পুনরায় 
অধিকার করেন । পরের বছর এক আকস্মিক 
দৃঘটনায় তাঁর মৃত্যু হয়। | 

হুমায়ূনের সময়ে মুঘল সাম্রাজ্যের 
অগ্রগতি ব্যাহত হলেও তাঁর পুত্র আকবরের 
আমলে আবার মুঘল সাম্রাজ্যের বিজররথ 
‘দুবরি গাঁততে এঁগয়ে চলে । মাত্র তেরো 
বছর বয়সে আকবর পিতার সিংহাসনে বসেন! 
এ সময় তাঁর অভিভাবক ছিলেন বৈরাম খাঁ! 
শুরুতেই তাঁকে এক বিপর্যয়ের ম্ূখোসহখাী 
হতে হয়। আকবরের নাবালকত্বের সুযোগ 
নিয়ে শেরশাহের বংশধর আদিল শাহ শুরের 
হিন্দ; সেনাপতি ও মা হিম; দিল্লী ও আগ্রা দখল করে নিজেকে দিল্লীর সম্রাটর্‌পে 
ঘোষণা করেন। আকবর তখন ছিলেন পাঞ্জাবে । এই সঙ্কটকালে অভিভাবক 
বৈরাম খাঁ আকবরকে সঙ্গে নিয়ে সপৈন্যে হিম্মর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। 


হুমায়ন 
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পাঁণিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে ( ১৫৫৬ খস্টাব্দ ) গহমুকে পরাজিত ও নিহত করে আকবর 
দিল্লীর সিংহাসন পুনরায় দখল করেন । 

এরপর আকবর রাজ্য বিস্তারে মন দেন! কয়েক বছরের মধ্যে তিনি আজমীর, 
গোয়াীলয়র, জৌনপুর, মালব তাঁর দখলে আনেন । এ সময় বৈরাম খাঁর আভভাবকন্থ 
তাঁর কাছে অসহ্য মনে হওয়ায় তিনি তাঁকে পদছ্বাত করেন ৷ বৈরাম ব্যর্থ বিদ্রোহ 
ঘোবণার পর তীর্ঘবান্রার পথে আততায়ীর হাতে নিহত হন । 

পর্বতী প্রায় চাল্লণ বছর ধরে একের পর এক রাজ্য জর করে আকবর এক [বিশাল 
সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হন । তান বুঝোছলেন রাজপুত জাতি শোর্ষে ও বারে সফলের 
সেরা । তাই [তান রাজপতদের প্রীত বন্ধুত্বের নীতি অনুসরণ করেন। রাজপুত 
কন্যাকে বরে করে রাজপুতদের উচ্চপদে নিয়োগ করে তান সাম্রাজ্যের শান্ত বৃদ্ধি 
করেন । তাঁর প্রধান সেনাপাঁত মানাঁদংহ ?ছলেন সাম্রাজ্য বিস্তারে তাঁর দাহ্মণহস্তব্বরূপ ॥ 

রাজ্পুতদের মধ্যে: যান আকবরের বশ্যতা স্বীকার করেন নি, তান হলেন 
রাজপুৃতনার শ্রেষ্ঠ শান্ত মেবারের রাণা প্রতাপ সিংহ । ফলে আকবর মেবার আক্রমণ - 
করেন এবং ১৫৭৬ খনস্টান্দে হলাঁদঘাটের যুদ্ধ মেবারের রাজধানী তোর আধকার 
করেন ৷ 

মেবার জয়ের পর আকবর গাঁণ্চমে গুজরাট থেকে শুরু করে পূর্বে বাংলাদেশ 
পযন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগ দখল করেন। এমনাঁক ব্লগে কাবৃল, কান্দাহার, কা*্মীর 


বেলএচস্থান, লিল্ধ; প্রভৃতি স্থানসমূহ ম:ঘল 
সাগ্রাজ্যের অন্তভূর্ত হয়। দাক্ষণ ভারতেও 
তাঁর সাগ্রাজাসীমা বিস্তৃত হয়। এখানকার 
আঁধঙ্গাংশ রাজা তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেন। 
যাঁরা তা করেন নি, তাঁরা হলেন গণ্ডোরানার 
রাণী দুগবিতী এবং আহম্মদনগরের চাঁদ 
স্লতানা । আকবর এক বিশাল বাহিনী 
পাঠিয়ে এই দুই রাজাকে মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত 
করেন। বিজাপদুর, গোলকোণ্ডা, খাদ্দেশ ও 
মুঘল আধকারে আসে । এভাবে উত্তরে 


হিমালয় থেকে দক্ষিণে আহম্মাদনগর এবং 
পশ্চিমে হিন্দ্রকুশ থেকে পর্বে ব্রহ্মপুত্র নদ পর্যন্ত তাঁর সাগ্রাজ্য-সীমা বিস্তৃত হয় ! 


১৬০৫ খস্টান্দে আকবরের মৃত্যু হয়। তারপর তাঁর পুত্র যুবরাজ সৌলম 


জাহাঙ্গীর 
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জাছাজীর নাম ধারণ করে মুঘল সিংহাসনে বসেন। তাঁর রাজত্বকালে রাণা প্রতাপ 
সিংহের পৃত্র রাণা অমর সিংহ মেবারের স্বাধীনতা সংগ্রাম চালিয়ে যান। জাহাঙ্গীর 
তাঁর বিরুদ্ধে এক অভিযান পাঠিয়ে তাঁকে সম্মানজনক শর্তে মুঘল আধিপত্য স্বাঁকার 
করতে বাধ্য করেন । অতঃপর বাংলার বার ভূ'ইয়লাদের (জমিদার ) পরাজিত করে 
বাংলাকে মুঘল শাসনাধানে এনে [তিনি মুঘল সাম্রাজোর সীমানা বৃদ্ধি করেন । 

জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর তাঁর তৃতীয় পুত্র খুর্রন মুঘল সম্রাট হন! তিনি তাঁর 
পিতার দেওয়া নাগ শাহজাহান নামেই ইতিহাস পাঁরচিত। রাজত্বের প্রথমেই তান 
সিংহাসনে বসার উপযোগী তাঁর 
সম্ভাব্য নকল প্রতিদবন্বীকে হতা 
করে নিজের অধিকার সনিশিত 
করেন । এরপর তিনি 
বুন্দেলখণ্ডের রাজা. এবং 
দাক্ষিণাত্যেন সুবাদার খান 
জাহান লোদীর বিদ্রোহ দমন 
করে ও অঞ্চলে মূঘল শাসন 
নিরাপদ করেন ৷ তাঁরই আদেশে 
বাংলার শাসনক. কাশিম 
আলি ১৬৩২ খ্টাব্দে হুগলাঁর 
গোতৃগীজ কুঠি দখল করে এ 
অণলে গোতুগীজদের অত্যাচার 
ও বাণিজ্যের অবসান 
ঘাঁটরোছলেন । তিনি আহম্মদ 
নগর জয় সম্পূর্ণ করেন এবং 
দাক্ষিণাত্যের আর দুটি মসালম রাজ্য বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা তাঁর আধিপত্য 
স্বীকার করে । 

শাহজাহানের শেষ জাঁবন খুব কম্টে কেটেছিল। তাঁর জাবদ্দশাতে তাঁর চার 
পঢত্র দারা, সুজা, ওরক্গজীব ও মুরাদের মধ্যে মুঘল সিংহাসনের উত্তাধিকার নিয়ে 
বিরোধ বাধে। শেষ পর্যন্ত এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর ভাইদের হত্যা বা বিতাড়িত 
করে এবং পিতাকে গৃহবন্দী করে গরীব ১৬৫৮ খস্টাব্দে মল সিংহাসন অধিকার 


করেন। 
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পুববতাঁ মুঘল সম্রাটদের ন্যায় ওুরঙ্গঙ্গীবও রাজাবিস্তারের নীতি গ্রহণ করেন । 
প্রথমতঃ তান স্বাধীনতাকামী সকল প্রাদোশক শাসনকতর্কে দমন করেন! তাঁর 
সেনাপতি ও বাংলার সুবাদার আীরজহমুলা উত্তর- 
পঢ়ুব সীমান্তে শক্তিশালী অহোমদের পরাজিত করে 
তাদের বশ্যতা: স্বীকারে বাধ্য করেন । তাঁর পরবর্তী 
বাংলার সবাদার শায়েস্তা খাঁ আরাকানের রাজার 
কাছ থেকে চট্টগ্রাম দখল করেন এবং পোর্তৃগাঁজ 
জলদপ্দ্াদের দমন করে উত্তর-পূর্ব‘ সীগান্তে শান্তি 
প্রারতাষ্ঠত করেন। দাক্ষিণাত্যে িজাপুর ও 
গোলকুণ্ডা রাজ্য দুটি দুর্বল হয়ে যাওয়ায় এ 
দর্বাটকে অনায়।সেই তান মুঘল আঁধকারে আনেন । 

১৭০৭ খস্টাব্দে গুরঙ্গজীবের মৃত্যু হয় । তাঁর মূত্যুর 
সমর মুঘল সাম্রাজ্যের আয়তন উত্তরে হিমালয় ঢেকে দক্ষিণে কণটিক রাজ্য এবং 
পাবে চট্টগ্রাম থেকে পশ্চিমে 1হন্দুকুশ পর্বতমালা পর্যন্ত বিস্তৃত ছল। 

. মুঘল যুগের সামাজিক ও অর্থ নৈতিক জীবন মুঘল যুগের নানা 
এীতহাঁসক আবুল ফজল, বদাউনির রচনা থেকে এবং সমসাময়িক ইউরোপায় পর্যটক 
'ও ব্যবসায়ীদের বিবরণ থেকে সে যুগের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনযাত্রার বিশদ 
বিবরণ পাওয়া যার । মল যুগের ভারতীয় সগাজ-ব্যবস্থা ছিল সামন্ততান্িক। 
এই ঈমাজব্যবসথার শীর্ষে ছিল আমার ওমরাহ এবং উচ্চপদস্থ রাজবর্মচারীরা। তারপর 
ছিল বাবসা-বাণিজ্যে নিষ্ত বাবগায়ী, বাঁণক, চিকিৎসক, পণ্ডিত ও শিল্পী। এদের 
বলা হত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় । সমাজে সবার নীচে থাকত সাধারণ মানুষ । আঁভজাত 
শ্রেণীর মানুষেরা আসোদ-প্রমোদ ও বিলাসিতায় যথেচ্ছভাবে টাকাপয়সা খরচ করতেন। 
তাঁদের মধ্যে প্বেচ্ছাচার ও দন্ীত অনেক সমর মান্রা ছাড়িয়ে যেত। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর 
মানযষেরাও আর্থিক দিক দিয়ে সচ্ছল- ছিলেন ; কিন্তু তাঁদের জীবনযাত্রা ছিল 
সংযত ৷ সবার নাঁচে ছিল যারা কৃষক, কারিগর, মজুর, তাদের অবস্থা আছোঁ ভালো 
ছিল না। 

ভারতে গুঘল শাসনের শদুরদ্ থেকেই হিন্দুধর্ম ও আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে নানা 
সংকীর্ণতা দেখা দেয়। কোনো কোনো মুঘল শাসকের হিন্দ:ধর্মের প্রতি বিরুপতার 
ফলে হিন্দুধর্মের সামাজিক অনুশাসন আরও কঠোর হয়॥ পণপ্রথা, বহুবিবাহ, 
বালাশববাহ, সতীদাহ প্রস্ীত কুপ্রথা ব্যাপকভাবে সমাজে চাল; হয় । কাঁ হিন্দ, 


এটি 
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কী মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সমাজব্যবস্থায় নারীর অধিকার কিছুটা সংকুচিত 
হয় উভয় সম্প্রদায়ের মহিলারাই পদনিশীল ছিলেন। 

হিন্দুজীবন ও সমাজ মুসলমান সমাজকেও প্রভাবিত করেছিল । হিন্দুদের 
জাতিভেদ প্রথা মুসলমানদেরও প্রভাবিত করে । মুসলমান সমাজ প্রকৃতপক্ষে দুটি 
ভাগে বিভন্ত ছিল, যথা “সারফ' অথ সমাজের উপ্চুতলার মানুষ এবং “অজল।ফ” 


| মুঘল সম্মাজ্য 
| (১৭৩৭ খৃঃ) 


যথা নীছুতলার মানুষ । মুসলমান সভ্যতা ও সংস্কৃতি হিন্দ সমাজকেও প্রভাবিত 
করে। এইভাবে 'হন্দ-মসলিম সংস্কৃতির সমন্বয়ে ভারতবর্ষে গড়ে ওঠে এক নিবিড় 
সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি যা সে যুগে আগাগোড়া অক্ষ ছিল । 

" অন্থল যুগের অর্থনীতি ছিল কীষিপ্রধান এবং গ্রামভীত্তক। লোকসংখ্যার 
অন্পাতে জমি ছিল বেশী । সেঞ্জন্য অনেক সময় চাষবাসের উপযোগী জমির তুলনায়, 
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কৃষকের অভাব ছিল। কৃষি পদ্ধাত ছিল সহজ সরল। জাম ছিল উর্বর! তাই 
অল্প আরাসে অধিক ফসল উৎপন্ন হত। কৃষকদের অবস্থা মোটেই ভালো ছিল না! 
ঘ্াভক্ষ ও নানা প্রাকীতিক বিপর্যয়ে কৃষক ও অন্যান্য সমপ্রেণীর লোকের দুগখ-দ্যদর্শার 
অন্ত থাকত না। 

এ যুগের অর্থনীতি মূলতঃ কৃ্ষানভ'র হলেও শিল্প বাঁণজ্যেও ভারত ছল 
উন্নত। সূতা ও রেশমের বস্র, সোনা রূপার সৌখিন ও সুক্ষ সামগ্রদ দেশ [বিদেশে 
রপ্তানী হত। বারাণসী, আগ্রা, লক্ষেনী, পাটনা, আমেদাবাদ ও বাংলাদেশ ছিল 
সূতীবস্্ শিল্পের প্রধান কেণ্দর ।' ঢাকার মসালন ছিল পাঁথবী বিখাত। কৈজাবাদ 
ও খান্দেশ জরীর কাজের জন্য, লাহোর শাল গালচার জন্য এবং উত্তরপ্রদেশ চান 
শিল্পের কেন্দ্র হিসাবে প্রাসাদ্ধ লাভ করোঁছিল । 


জলপথ আঁবজ্কারের ফলে মুঘল যুগে এশিয়া ও ইউরোপের বাভিন্ন দেশের সঙ্গে 
ভারতের বাণিজ্যের লেনদেন চলত ভারত থেকে এশিয়া ও ইউরোপের দেশসমূহে 
সুতা ও মললিন বন্তসম্তার, নীল, আফিং, মসলাপাতি, চিন ইত্যাদি রপ্তানী হত এবং 
এসব দেশ থেকে আমদানী হত চীনামাটির বাসন, মুলাবান মাঁণমুন্তা, ভেলভেট, 
সুগন্ধি তেল ইত্যাদি। দক্ষিণ-পাঁশ্চম ভারতের গোয়া, কালিকট, কোচন, সুরাট, 
দক্ষিণ-পর্বে উপকুলের মসালপত্তম, পু ভারতের চট্টগ্রাম, শ্রীপুর, সোনার গাঁ, সপ্তগ্রাম 
ছিল প্রসিদ্ধ বন্দর । ফতেপুর সির্কী, দিল্লী, আগ্রা, লাহোর, আমেদাব!দ, বারাণসশ, 
পাটনা, ঢাকা, রাজমহল ইত্যাদি ছিল প্রসিদ্ধ শহর । খাবার-দাবার জানষপন্রের দাম 
ছিল খুবই সন্তা॥ সে যুগের এক হিসাবে জানা যার, এক টাকার ৫০ সের চাল এবং 
২০ সের চিনি পাওয়া ঘেত। গমের দর ছিল টাকায় পনেরো মন। কিন্তু মনে 
রাখতে হবে, সে যুগের মানযের ক্রয় ক্ষমতাও ছিল কম। ফলে জিনিষপত সন্তা 
হলেও এ সবই দরিদ্র জনসাধারণের ক্রক্ষমতার বাইরে ছিল । 


মুঘল যুগে স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্রকলা ও সঙ্গীত উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ 
করে। মুঘল সমএটগণ শিল্পী ও শিল্পের সমাদর করতেন । 
সমাধি, আকবরের আমলে নির্মিত শহর ফতেপুর সিক্ত 
আগ্রার দুর্গ, তাজমহল, দেওয়ান-ই-আম, দেওয়ান-ই-খাপ, জুম্মা মসাঁজদ মুঘল 
স্থাপত্য ও ভাদ্কর্য শিল্পের উতরৃণ্ট নিদর্খন। শাহজাহানের আগলে মঘল স্থাপত্য ও 
ভাক্কর্য-শিল্পের চরম বিকাশ ঘটে। মরন সিংহাসন তারই নির্মিত। তাই তাঁর 
রাজত্বকাল জাঁকজমক ও গ্থাপত্য কীর্তির জন্য অধিকতর প্রাসদ্ধ ৷ 


দিল্লীতে হুমায়ূনের 
» সেকেন্দ্রায় তাঁর সমাধি, 
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মুঘল আমলে চিন্রীশল্পেরও অভূতপূর্ব উন্নতি হয় । মুঘল সম্রাটদের অনেকেই 
চিত্রাশল্পের সমঝদ্ার ছিলেন । জাহাঙ্গীর নিজে ছবি আঁকতেন এবং চিত্র সমালোচক 
হিসাবে তাঁর খ্যাত ছিল । এযুগের চিন্রকলায় হিন্দ্‌ ও মুসলমান রখীতির সংমিশ্রণ 
ঘটোছল । 

মুঘল সগ্রাটরা সঙ্গীতীপ্রয় ছিলেন। হি এই যুগে সঙ্গীত শিল্পেরও বিশেষ 
উন্নাতি হয়। আকবরের সভাগারক তানসেন ও বৈজ ছিলেন সে যুগের সবশ্রেচ্ঠ 
সঙ্গীতশিল্পী । জাহাঙ্গীর ও শাহজাহান দুজনেই সঙ্গীত করতেন এবং সঙ্গীতের 
পৃষ্ঠপোষক ছিলেন । 

মুঘল যুগে সাহিত্যের অভাবনীয় উন্নাত হর। মুঘল সম্রাটরা প্রায় সবাই 
নাহিত্যচ্চ ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন । বাবর ও জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনী, 
হুমায়ূনের জীবনী, আবুল ফজলের আইন-ই-আকবর? ও আকবর নামা সে যুগের 
উল্লেখযোগ্য ইতিহাস । রামচারতমানস রচয়িতা হিন্দী কাব তুলসাদাস আকবরের 
স্মসামায়ক ছিলেন । বাঙ্গালী কব কাশারাম দাসের মহাভারত, কৃত্তিবাসের “রামায়ণ, 
ম্কুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল” এ যুগেরই রচনা ॥ 

এ যুগে বেশ কয়েকজন বিদেশী পর্যটক ভারতে ভ্রমণ করেন ॥ তাঁরা এই দেশের 
সামাজিক, অর্থনোতক ব্যবস্থা সম্পর্কে মূল্যবান বিবরণ লিখে রেখে গেছেন ॥ এ'দের 
মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলেন ইংলণ্ডের স্যার টমাস রো, র্যালফ ফচ, উইলিয়াম 
হাকিন্স, ফ্রান্সের তাভানি/য়ে, বার্নিয়ে এবং ইতালির মান,ুচী । 


মুঘল সাআজ্যের পতন ৪ পৃথিবীর ইতিহাসে কোনো সাগ্রাজ্যই চিরস্থায়ী 
হয়ান। মুঘল সাম্রাজ্য তার ব্যতিক্রম নয়। ওুরঙ্গজীবের আমলে যে মুঘল সাম্রাজ্যের 
আয়তন সবাপেক্ষা বৃদ্ধি পেয়োছল তাঁর সময় থেকেই সেই সাম্রাজ্যের পতন শুর; হয় 
এবং তাঁর মৃত্যুর মান্র পঞ্চাশ বছরের মধ্যে সে পতন সম্পূর্ণ হয় ॥ এর জন্য অবশ্য 
একাধিক কারণ বর্তমান ছিল । - J 

সিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়ে দ্বল্ৰে মুঘল সাম্রাজ্য বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। উরঙগজাঁবের 
মৃত্যুর পরও এই উত্তরাধিকারের বুদ্ধ চলোছিল। সে সময় এমন কেউ ছিলেন না বিনি 
শৃন্ত হাতে বিশাল মুদ্ঘল সাম্রাজ্যের হাল ধরতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে ওরঙ্গজীবের 
পরবর্তী মুঘল সম্রাটদের দুর্বলতা মুঘল সাম্রাজ্যের পতনকে ত্বরান্বিত করে । 

সম্রাটদের এই দ্বলিতার সুযোগ নিয়ে প্রাদেশিক শাসনকতারা স্বাধীন হয়ে ওঠে। 
বরাজপুত, শিখ ও জাঠরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে। দক্ষিণ ভারতে মারাঠারা মুঘল 


৪৮ আধুনিক যুগের ইতিহাস 


্রভত্বের অবসান ঘটিয়ে উত্তর ভারতে মারাঠা সাগ্রাজা বিস্তারে উদ্যোগী হন। তাঁদের 
দমন করা মুঘল সম্রাটদের স।ধা ছিল না। i 

আমীর-ওমরাহদের ভোগাবলাস ও দডুনণীত্গ্রস্ত জীবনযাত্রাপ্রণালীও মুঘল 
সাম্রাজ্যের পতনের জন্য অনেকটাই দায়ী । তাঁদের ক্ষমতালিপ্সা ও পারস্পারক 
বিবাদ-বিসম্বাদের ফলে কেন্দ্রীয় শাসন ভেঙ্গে পড়ে । সাম্রাজ্যের চারদিকে জ্বলে ওঠে 
অশান্তির আগন ৷ তাতে বিশাল সাম্রাজ্য ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। 

গুরঙ্গজাঁবের হিন্দযবদ্ধেবী ও রাজপদৃত বিরোধী নগীতও এই সাগ্রাজোর পতনে 
ইন্ধন যোগায় । আকবরের আমলে হিন্দ রাজপুতেরা ছিলেন সাম্রাজ্যের স্তভস্বরুপ । 
ওরক্গজীবের অনদদার নাঁতির ফলে তাঁরাই এই সাগ্রাজোর শন্র; হয়ে দাঁড়ান । 

১৭৩৯ থস্টাব্দে নাঁদর শাহের আক্রমণ এবং ১৭৪৮ খস্টাব্দে আহম্মদ শাহ 
দঃরানীর আক্রমণও ভগ্নপ্নায় মুঘল সাম্রাজ্যের যথেষ্ট ক্ষতি করে। তাঁরা অগণিত 
নিরাঁহ মানুষকে হত্যা করে গ্রাম ও শহর ধ্বংস করে প্রচুর ধনরত্র নিয়ে স্বদেশে ফিরে 
বান। ভগ্গপ্রায় মুঘল সাগ্রাজ্য আরও ধৰংনের দিকে এগিয়ে যায় । 

সাম্রাজ্যের বিশালতাও মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের জন্য অনেকখানি দায়া । কেন্দ্রীয় 
শাসনের দুর্বলতার জন্য বাংলায় ইংরেজ বাঁণক্রা শান্তিশাল' হয়ে উঠোহলেন । বাংলার 
নবাবরা 'দিলীর সম্রাটদের নামমাত্র আনুগত্যের বানমরে স্বাধীন ভাবেই রাজ্য 
পাঁরচালনা করতেন ৷ বাংলার নবাব মরার্শদকুি খাঁর সময় থেকেই এই নিয়ম চলে 
আদপাঁছল। বাণিজ্যের আধকারকে কেন্দ্র করে তাঁদের সঙ্গে ইতরাজ বাঁণকদের প্রায়ই মন 
কষাকাঁষ চলত । এই বিরোধ চরমে ওঠে [িরাজ-উদদৌলার সময় থেকেই । এই 
বিরোধের পারণ[তিতে ১৭৫৭ খস্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধ হয় ॥ যুদ্ধে ?সরাজ ইংরাজদের 
হাতে পরাজিত হন। বাংলায় ইংরাজ প্রতুত্ব স্থাপিত হয় । টিপ হয় তে 
ইংরাজদের সাম্রাজ্য বিস্তারের ইতিহাস ৷ 


ইউরোগীয় বণিকদের ভারতে আগমন £ 


১৪১৮ খস্টাব্দে পোর্তুগাঁজ নাবিক ভাস্কো-ডা-গামা সমুদ্রপথে ভারতে আসেন ৷ 
সেই সঙ্গে জলপথে ইউরোপা বাণকদের ভারতে আনার পথ প্রশস্ত হয়। এরপর একে 
একে পোতুগীজ বাঁণকরা এদেশে এসে একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার লাভ করেন ॥ 
ভারতের পশ্চিম উপকুলে গোয়া, দমন, দিউ, সলসেট, বোঁসিন এবং বাংলার হুগলী 
প্রভৃতি স্থানে পো্তৃীজ বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপিত হয়। 

তাদের দেখাদেখি অন্যান্য ইউরোপাঁয় জাতিও ভারতে ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য 


সমকালীন ভারতবর্ষ ৪৯ 


তৎপর হয়ে ওঠেন। ১৬০২ খস্টাব্দে ওলন্দাজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোন্পান? স্থাপিত হয়। 
ওলন্দাজরা পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ও ভারতবর্ষে ব্যবসা-ব।ণিজ্য প্রসারের চেষ্টা 
করে । ভারতবর্ষে ওলন্দাজ বাণিজ্য কুঠিশুলির মধো পশ্চিম উপকূলে সুরাট, দক্ষিণে 
নেগাপত্তম এবং বাংলায় চুচুড়া অন্যতম ছিল 


১৬০০ খস্টাব্দে গঠিত ব্রিটিশ ইন্ট হীণ্ডয়। কোম্পানীর রাণী প্রথম. এলিজাবেথের 
কাছ থেকে প্রাচ্য দেশসমূহে ব্যবসা-বাণিজ্য করার অনুমাত লাভ করেন। ১৬০৯ 
খস্টোব্দে উহীলিয়ম হাকম্স এই কোম্পানীর প্রাতানাঁধ হয়ে ভারতে আনেন এবং মুঘল 
সম্যাট জাহাঙ্গীরের কাছ সরোটে ইংরা ক্র বাণিজাকৃঁঠি নিাণের জনা অননমাত প্রার্থনা 
করন। কয়েক বছর পর স্যার টমাস রো, রাজা প্রথম জেমসের দ্‌তর;পে জাহাঙ্গীরের 
দরবারে আসেন। 'তাঁন জাহাঙ্রীবের কাছ থেকে আমেদ বাদ, সমবাট, বোম্বাই ও 
মাদ্রাজে ইংরাজ বাণিজাকৃঠি নির্মণের অনুমতি আদায় করেন। ওরঙ্গজীবের রাজদ্বের, 
শেষ দিকে জব চাননক কালিকাতা নগরীর পত্তন করেন (১৬১০ খস্টাব্দে)। কয়েক 


"বছর পর এখানে ফে।ট উইলিয়ম দুগ‘ নির্মিত হয় । 


ভারতে সবার শেষে ফরাসীরা এসে একে একে সংরাট, মস;লিপত্তন, পণ্ডিচেরা, 
চন্দননগর মাহে এবং কারিকলে ফরাপা ব।ণিজ্য কুঠি নিমণি করেন । 

ইউরোপের এই চার বাণ হগোষ্ঠী ভারতে এসে ব্যবপা-বাণিজোর বিস্তার ও বাণিজ্য 
কুঠি নির্মাণের ক্ষেত্রে পরস্পর প্রাতদান্বিতায় মেতে ওঠেন । কালক্রমে ইংরাজদের হাতে 
পোতুগীজ ও ওলন্দাজদের পরাজয় হয় এবং অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে ইংলণ্ড ও 


ফ্রান্স পরস্পরের প্রবল প্রাতধ্ৰী রুপে দেখা দেয়! ভারতে ইঙ্গ-ফরাসা প্রাতিদ্বা দ্বতা 


কেবল বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল না। এই প্রাতদ্বন্দিতা রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও 
প্রসারিত হয়। সে সময় কণটিক ও হায়দ্রাবাদ রাজো 1সংহাসনের দাবী নিয়ে দুই 
প্রক্ষের মধ্যে বিরোধ চলছিল । ফরাসী শাসনকর্তা দৃপ্রে ভারতীয় রাজনীতিতে ফরাসী 
প্রাধান্য বিস্তারের জন্য কণ'টক ও হায়দ্রাব দের সিংহাসনের দ।বিদারদের মধ্যে দু'জনের 
পক্ষ অবলম্বন করে অপর দু'জনের বিরুদ্ধাচারণ করেন৷ ঘটনাচক্রে দুই রাজে৷ই 
ফরাসী সমার্থত প্রাথী জয়লাভ করে শাসন ক্ষমতা দখল করেন । ফলে এই দুই 
রাজো ফরাসী প্রাতপাত্ত বৃদ্ধি পায়। এতে আশংকিত হয়ে ইংরাজরা অপর দুই 
বিরোধী প্রার্থীকে সমর্থন জানান । এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নেন রবার্ট ক্লাইভ। 
এাঁদকে ১৭৪০ খস্টাব্দে ইউবোপে ইংরাজ ও ফরাসীদের মধ্যে যুদ্ধ শদুরু হয়ে ফায়। 
তার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ ভারতেও ইঙ্গ-ফরাসী প্রতিবন্বিতা শুর; হয়। প্রথম, দ্বিতাঁয় 


৪ 


to আধ্নিক যুগের ইতিহাস 


ও তৃতীর পরপর তিনটি কণটিকের যুদ্ধ হর । শেবে ১৭৬০ খন্টাব্দে ওয়ান্দওয়াসের 
যুদ্ধে ফরাসীরা ইংরাজদের হাতে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হন ! এতে একাঁদকে ভারতে 
ফরাসী সাম্রাজ্য বিস্তারের আশা চিরতরে ল:প্ত হয় এবং অন্যাদকে ইংরাজরা ভারতের 
একচ্ছত্র শীল্তরূপে আত্মপ্রকাশ করে । : 

২. মারাঠা জাতির উত্থান ও রাজ্যবিস্তার $ শিবাজীর নেতৃত্বে মারাঠা 
জাতির উত্থান ভারতের ইতিহাসে এক গঢুর;ত্বপূর্ণ ঘটনা । ১৬২৭ (মতান্তরে ১৬৩০ ) 
খ্‌স্টাব্দে প:ণা জেলার অন্তর্গত শিবনের পার্বত্য দুর্গে ‘শিবাজী জন্মগ্রহণ করেন । 
তাঁর পিতা শাহজা ভোঁসলে ছিলেন বিজাপুর স্মলতানের এবজন উচ্চপদন্থ কর্মচারী । 

তাই শিবাজীর  বালাকাল কাটে মাতা 

জীজাবাঈ এবং ব্রাহ্মণ গর দাদাজী 
কোণ্ডদেবের তত্বাবধানে । ছোটবেলায় মারের 
কাছে রামায়ণ ও মহাভারতের গল্প শুনে 
শিবাঞজ্জীর মনে দেশপ্রেমের স্টার হর । 
মহারান্ট্র তানি এক স্বাধীন 'হন্দ; রাজ্য গড়ে 
তোলার স্বপ্ন দেখতেন । তান পার্বত্য 
মাওয়ালীদের [নিয়ে এক দুধষ্* সেনাদল গঠন 
করেন এবং বিজাপদুরের সুলতানের, দুব'লতার 


ES 


করে নেন। 'বজাপুরের সুলতান সেমাপাঁত 
জি: আফজল খাঁর নেতৃত্বে এক বিরাট সৈন্যদল 

পাঠিয়েও শিবাজীকে দমন করতে ব্যর্থ হন 
শিবাজী তাঁর দন্তানা রুপে, ব্যবহৃত একপ্রকার ধারাল অস্্ 'বাঘনখের' সাহায্যে 
আফজলকে হত্যা করেন। এবার শিবাজী দাক্ষিণাত্য মুঘলদের রাজ্যে হানা 
দিয়ে সেখানে ল:টতরাজ চালাতে থাকেন। দিল্লীর সমূুাট গুরঙ্রজাব শিবাজাঁকে 
দমন করার জন্য: দাক্ষিণাত্যের স্মবাদার শায়েতা থাকে নির্দেশ দেন। শায়েস্তা 
খাঁ শিবাজীর বিরদ্ধে আঁভযান চালালে শিবাজীর অতাক'ত আক্রমণে ুঘল 
সেনাবাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে । শায়েস্তা খাঁ আহত হয়ে পালিয়ে যান । শিবাজা 
পুথা দখল করেন। শিবাজীর এই শত্তিবৃদ্ধিতে শণ্কিত হরে গুরঙ্গজাব বিশ্বস্ত 
সেনাপাঁত জয়সিংহ ও দিলাঁর খাঁকে পাঠান । জয়সিংহ শিবাজীকে পরাস্ত করেন। 
শিবাজা মুবলদের সঙ্গে পুরন্দরের সন্ধি (১৬৬৫ খ্‌ঃ) করতে বাধ্য হন। করেকাট 


স্যোগ নিয়ে বিজাপনুরের অনেক দুর্গ দখল - 
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দুর্গ তাঁকে মুঘলদের 'ফাররে দিতে হয় - এরপর জয়াসংহের অনুরোধে শিবাজী 
দিল্লীতে মুঘল সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসলে সেখানে তাঁকে বন্দী করা হয় । 
চতুর [িবাক্লী কৌশলে বন্দী দশা থেকে-নিজেকে মুক্ত করেন এবং নিজের রাজ্যে ফিরে র 
আসেন। ১৬৭৪ খস্টাব্দে রায়গড় দুর্গে তাঁর রাজ্রাভিবেক হয় । তিনি ছন্রপত 
উপাধি গ্রহণ করেন। এরপর মুঘলদের বিরুদ্ধে আঁভযান চালিয়ে তিন 'জাঁঞ্জ, ভেলোর 
প্রীতি অনেক নতুন দুর্গ দখল এবং হৃত দ;ঃগগ;লি পনরদ্ধার করেন । ১৬৮০ খক্টাব্দে 
তাঁর মৃত্যু হয়। 
সংদক্ষ রণকৌশল ও সাংগঠানক গ্রাতভার সাহায্যে শিবাজী যে স্বাধীন মারাঠা 
রাজা গড়ে তোলেন তা প্রায় দেড়শ বছর ধরে ভারতের ইতিহাসকে নিয়ন্্ণ করে । 
প্রকৃতপক্ষে মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের পর ভারতে রাজনীত ক্ষেত্রে যে শূন্যতার সৃতি 
হয় তা পূরণ করেন মারাঠারা ৷ কিন্তু শিবাজীর দল বংশধরগণের হাতে মারাঠা 
শান্তির আশান;রূপ অগ্রগাঁত হয় নি! শিবাজী যতদিন বে*চে ছিলেন, ততাঁদন উরক্রজীব 
মারাঠাদের কোনো ক্ষতি করতে পারেন ন । "শবাজীর মূত্র পর মুষলদের সঙ্গে 
আবার গার/ঠাদের য্্ধ শুর; হয় এবং মুঘলরা মারাঠা রাজ্যের কিছ? অংশ দখল করে 
নেন। ধিবাজীর পত্র শম্ভুজী মুঘলদের হাতে বন্দী ও নিহত হন । শক্ভুজীর 
শিশঃপাত্র শাহুকে মঘলরা বন্দী করে রাখেন । শন্ভুজী নিহত হলে শিবাজীর আর 
এক পত্র রাজারাম রাজা হন। ১৭০০ খদ্টাব্দে রাজাৱামের মৃত্যু হলে তাঁর সতী 
তারাবাঈ নাবালক পত্র তৃতীয় শিবাজণীকে সিংহাসনে বসিয়ে নুঘলদের বিরুদ্ধে 
সংগ্রাম চালায় যান! দাক্ষিণাত্য ও মধ্য ভারতের কিছ; অগ্চলে মারাঠাদের প্রভুদ্ব 
স্থাপিত হয়! উরঙ্জজীব অনেক চেষ্টা করেও মারাঠাশীস্ভকে দমন করতে পারেন নি ৷ 
উরঙ্গজখীবের মৃত্যুর পর শাহ বন্দীদশা থেকে মুত পান এবং পিতার জাজ্য দাবী 
করেন ৷ তারাবাঈ তাঁর দাবা অস্বীকার করলে শাহ, সাতারায় দ্বিতীয় ‘শিবাজী নাম 
নে পথক রাজ্য স্থাপন করেন। এদিকে তৃতীয় শিবাজার মৃতু! হলে তাঁর বৈমান্রেয় 
ভাই দ্বিতীর শক্ভুজী নাম নিয়ে কোলহাপতরের সিংহাসনে বসেন ৷ কালক্রমে তাঁর 
প্রভাব লঃগ্ত হলে সমগ্র মারাঠা রাজা শাহর দখলে আসে । : 
শাহ হলেন অযোগ্য শাসক । যাঁঃ প্রতিভাবলে তাঁর অধিকার কী গ্রাতঙ্ঠিত 
হয়, [তান হলেন বালাজী বিশ্বনাথ নাগে এক ভ্রাঙ্গীণ। তাঁর রা দক্ষতায় মুগ্ধ হয়ে 
শাহু তাঁকে পেশোয়া বা প্রধানমন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করেন এবং তাঁর হাতে রাজ্যের সব 
ক্ষমতা অর্পণ করেন । এই সময় থেকে মহারান্ট্ে পৈশোয়া শাসন বা পেশোয়াতদেরে 
প্রতিষ্ঠা হয়! পেশোয়ারা পঢ়ুণা থেকে মারাঠা রাজ্য পাঁরচালনা করতে থাকেন ॥ 


৫২ আধ্বনিক যুগের ইতিহাস 


প্রথম পেশোয়া বালাজী বিশ্বনাথ অসাধারণ কুটবুগ্ধির পায়িচয় দিয়ে ভারতাঁয় 
রাজনীতির ক্ষেত্রে মারাঠাদের প্রভাব ব্‌দ্ধি, করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পত্র প্রথম 
বাজশীরাও পেশোয়া হন ৷ তান ভারতে ছন্দ পাদশাহা বা স্বাধান হন্দ: সাম্রাজ্য 
গঠনের চেষ্ঠা করোছলেন ৷ এই উদ্দেশ্যে [তান মালব ও গুজরাট জয় করেন । কিন্তু 
মাত্র ৪২ বছর বয়সে [তিনি মূতুাবরণ করলে তাঁর চেষ্টা অসম্পূর্ণ থেকে যায় । তাঁর 
অকালম্‌তার পর তাঁর পত্র বালাজী বাজীরাও পেশোয়া নিযুক্ত হন। তাঁর সময় - 
মারাঠা রাজ্যের সব্ীধক বিস্তৃত হয়েছিল! তাঁর নেতৃত্বে দক্ষিণ ও মধ্য ভারতে নিজেদের 
কতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে মারাঠারা পাঞ্জাব দখল করেন। এই সময় আফগানিস্তানের 
শাসনকত আহম্মদ শাহ আবদালা পাঞ্জাব আক্রমণ ও অধিকার করেন। এতে মারাঠা 
আফগান সংঘর্ষ ঘনিয়ে আসে। পাঁণপথের তৃতীয় যুদ্ধে (১৭৬১ খনস্টাব্দ ) 
মারাঠা-বাহিনী আফগানদের হাতে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন। এই পরাজয়ের ফলে 
মারাঠাদের মনোবল ও মধদা নষ্ট নয়। মারাঠা -সাগ্রাজয দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় । 
পরবর্তী পে'শায়া প্রথম মাধবরাও, নানা ফড়নবীশ, মহাদাজণ 'সান্বিয়া প্রচুখ মারাঠা 
নায়কগণ উত্তর ভারতে মারাঠা প্রাধান্য বহুলাংশে পঃঃপ্রাতাষ্ত করলেও মারাঠা 
সাম্রাজ্যের হব তগোৌরব পুনরুদ্ধার করতে পারেননি । মারাঠাদের এই বিপর্যয় মহাশুরে 
হায়দার আলি, পাঞ্জাবে শিখদের এবং সারা ভারতে ইংরাজদের ক্ষমতা ও প্রাধান্য 
বিস্তারের পথ সংগম করে দিয়েছিল । 

৩. শিখজাতির উত্থান ও সংগঠন £ শিখ ধর্মের প্রবর্তক গর: নাক 
(১৪৬৯-১৫৩৮ খঃ) ছিলেন মধ্যযদ্গের অনাতম শ্রেষ্ঠ ধর্মসং্কারক। তাঁর ধর্মের 
মূলকথা ছিল সাঁহফুতা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি । তাঁর অনচরবর্গ “গিখ’ নামে 
পাঁরচিত ছিলেন। তিনি ছিলেন শিখ ধর্মের আদিগুরু ॥ তাঁর পরবর্তী গরুদের 
সুযোগ্য নেতৃত্বে শিখধর্ম প্রসার লাভ করতে থাকে। গর; নানক তাঁর পরবর্তী গর 
মনোনীত করে ধান অঙ্গদকে । গর; অঙ্গদ (১৫৩৮-১৫৫২ খ্‌ঃ) শিখদের একটি 
স্বতন্ত্র বৈশিষ্টাপূর্ণ জাতিতে পরিণত করেন। এরপর একে একে শিখদের গযুরুঃপদে 
বৃত হন গুরু অমরদাস (১৫৫২-১৫৭৪ খ্‌ঃ ), গুরু রামদাস (১৫৭৪-১৫৮১ খঃ ) 
এবং গুর€ অজু (১৫৮১-১৬০৬ খ্‌ঃ)। গুরু অজন শিখবে পাঁবত্র আ'দিগ্রন্থ 
বাগ্রন্থমাহেব সংকলন করেন। সম্রাট জাহাঙ্গীর তাঁর বিদ্রোহী পত্র খসরুকে আশ্রয় 
দেওয়ার অপরাধে গর অজর্বনকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন । এই ঘটনায় খরা ক্ষ 
হন এবং শিখ-মুঘল সংঘর্ষের সূচনা হয়। শিখরাও নিজেদের সামারক জাতিরুপে 
গড়ে তোলার চেষ্টা শর করেন । পরবর্তী গুরু হরগোবিন্দের ( ১৬০৬-৪৫ খঃ) 
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সময় থেকেই এ কাজ চলে ৷ তাঁর পরবর্তী দুই গুর; হররায় ( ১৬৪৫-৬১ খ্‌ঃ ) এবং 
হরাকিষণের ( ১৬৬১-৬৪ খ্‌ঃ ) সময় বিশেষ কোনো ঘটনা না ঘটলেও শিখরা মুঘল 
সাম্রাজ্যের মধ্যে স্বতন্ত্র রাজা গড়ে তুলতে সক্ষম হয়োছলেন ৷ হরক্ষিণের পর নবম 
শশিখগুর: ছিলেন তেগবাহাদুর (১৬৬৪-৭৫ খ্‌ঃ)। ওরঙ্গজীবের হিন্দু-বিদেষী 
নাত ও ধ্মন্ধিতার প্রাত্বাদে তিনি বন্দী হন । তাঁকে ইসলাম ধর্ম“ গ্রহণ করতে বলা 
হয়। তান অদম্মত হলে তাঁকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। তাঁর এই নূশংস 
হত্যাকাণ্ড {শখদের মধ্যে ম:ঘলদের বিরুদ্ধে এক দারুণ ঘৃণা ও ক্রোধের সঞ্চার করে । 
শিখদের দশম তথা শেষ গর গোঁবন্দ নিংহ (১৬৭৫-১৭০৮ খুঃ) পিতৃহত্যার 
প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য সংকল্প করেন। তিনি শিখদের নিয়ে এক সংগঠিত সামারক 
শান্ত গড়ে তোলার চেষ্টায় ব্রতী হন৷ ধর্মনোতক, সামাঁজক কলদ্বমুক্ত এক নতুন 
জাতি ও রাষ্ট্র স্থাপন করে শিখদের জাতীয়তাবাদের মধ্যে দীক্ষিত করাই ছিল তাঁর 
লক্ষ্য। এই উন্দেশ্যে তান শিখদের গুরুপদ উঠিয়ে দেন এবং "খালসা'-র সৃষ্ট 
করেন। খালনা শব্দের অর্থ পবিত্র । খালসায় সকলেই হবে সমান ; জাতি, বর্ণ, 
উদচ্চ'নাঁচ ভেদাভেদ কিছুই থাকবে না! শিখরা নামে ও কাজে হবে সিংহ । তাদের 
প্রতীক হবে ‘পঞ্চ ক-_কেশ, কৎ্কতা (চির্‌ণী), 
কৃপাণ, কচ্ছ (খাটো পারঙ্ষামা) ও কড় 
(লোহার বালা )। থালসা'র মাধামে গর; 
গোবিন্দ সিংহ শিখদের ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ 
করে এক সামরিক জাতিতে পরিণত করেন । 

গর গোবিন্দ সিংহের মৃত্যুর পর বান্দা 
নামে এক বিশ্বস্ত নেতা সংঘবদ্ধ শিখদের নিয়ে 
মুঘলদের বিরদ্ধে তীব্র সংগ্রাম চালিয়ে যান। 
কিন্তু শেষ. পর্যন্ত তিনিও পরাজিত ও নিহত 
হন। তাঁর মৃত্বার পর শিখরা উপযযুন্ত 
নেতৃত্বের অভাবে আবার ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। 
সমগ্র শিখ অঞ্চলটিকে তাঁরা বারোটি এমসূল' 
বা দলে ভাগ করে নিয়ে এক একটি [িসূল-এর নায়ক হয়ে বসেন ৷ এরুপ একাঁট 
মিসূলের নায়ক ছিলেন মহাসিহ। 

মহাসিংহের মৃত্যু হলে তাঁর পুত রাীৎ [সিংহ বালক বয়সে পিতার মস্‌লের দায় 
অল্পকালের মধ্যেই তিনি বিবদমান শিখদের নিয়ে এক শাঁন্তশালী রাজ্য গঠন 


গুরু গোবিন্দ সিংহ 


নেন। 
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করেন। অমূতসর ও লযাধয়ানা দখলের পর তাঁর রাজ্যসীমা শতদ্র নদী পর্যন্ত বিস্তৃত 
হয়। এরপর তিনি এ নদীর অপর: তাঁরদ্থ মিসূলগ্দাল দখলের চেষ্টা করলে এ সব 
িসূলের নায়ক্গণ রাঞ্জং িংহের বিরুদ্ধে ইংরাঞ্জের সাহায্য প্রার্থনা করেন ! ইংরাজরাও 
তাঁর শুন্তি বাঁধতে শঙ্কিত ছিল ॥ কিন্তু ফরাসী আক্রমণের ভয়ে তাঁরা রাঞ্জিৎ [সিংহের 
সংগে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়ার চেরে সন্ধি স্থাপনে 
বেশী আগ্রহী ছিলেন। রঞ্জিং সিংহও 
বুঝেছিলেন শাক্তশালী ইংরাজের সঙ্গে যুদ্ধে 
লিপ্ত হওয়া ব;দ্ধিমানের কাজ হবে না।. তাই 
পরদ্পরের স্বার্থের কারণে ১৮০৯ খস্টাব্দে 
রঞ্জিৎ সিংহ ও ইংরাজদের মধ্যে অমৃতস্রের 
সান্ধ দ্বাক্ষরিত হয় । এই সন্ধির শর্ত 
অননযায়ী ঠিক হয় যে রঞ্জিত সিংহ শতদ্রু 
নদীর দাঁক্ষণে রাজ্য বিস্তারের চেণ্টা করবেন 
না। এই নদীর অপর পারে তাঁর আধপতা 
ইংরাজ্জরা স্বীকার করে নেন । 
একজন সামান্য মিস্‌ল-এর নায়ক হয়ে 

অসামান্য প্রতিভা ও বুদ্ধিবলে রঞ্জিত সিংহ রা সিংহ 

এক বিস্তৃত রাজোর অধাশ্বর হয়োছলেন। স্মশাসক রূপেও তাঁর সুখ্যাতি ছিল । 
হিন্দ-সসলগান সম্প্রদায় নার্বশেষে যোগ ব্যান্ডিকে তিনি উপযযুন্ত রাজপদে নিয়োগ 
করতেন ৷ এজন্য তিনি শিখ, হিন্দ ও মঃসলমান সকল সম্প্রদায়ের মানুষের শ্রদ্ধাভাজন 
ছিলেন । তিনি কয়েকজন ফরাসী সেনানায়ক নিষুন্ড করে তাঁর সেনাবাহিনীকে 
পাশ্চান্ত রণকৌশল শিক্ষা দিয়েছিলেন । এই সুশিক্ষিত সেনাবাহিনীর সাহায্যে তানি 
দুর্ধর্ষ উপজাতিদের দমন করে রাজোর সামা সুরক্ষিত করোছিলেন। আফগানদের 
বিরঃদ্ধে তাঁর সাফল্য তাঁর রাজ্যের শান্ত বৃদ্ধি করোঁছল। সামারক কঁত্ব ও সুশাসনের 
জন্য ইতিহাসে তিনি 'পাঞ্জাব-কেশরঈ' নামে খ্যাত । 


অনুশীলনী 
১। ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা কীভাবে হয়? “মুঘল” কথাটির উৎপত্তি কী 
থেকে হয়েছে? ID 3 
২। হুমায়ুন ও শেরশাহের দ্বন্দ সম্পর্কে ঘা জান লেখ । 


সমকালীন ভারতবর্ষ টা 


৩। আকবরের রাজ্যবিস্তারের বিব্রণ দাও। তীর কৃতিত্ব কী ছিল? 
৪। জাহাঙ্গীর, শাহজাহান এবং ওরক্জীবের রাজত্বকালের প্রধান প্রধান ঘটনাবলীর 
উল্লেখ কর । 
৫ | মুঘল যুগের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার পরিচয় দাও । 
৬] মুঘল আমলের সাহিত্য, শিল্প ও সঙ্গীত সম্পর্কে যা জান লেখ। 
৭। ভাৱতে মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের কারণগুলি বর্ণন| কর । 
৮| মুঘল যুগে কোন্‌ কোন্‌ ইউরোপীয় জাতি ভারতে বাণিজ্য করতে আসেন? 
তাদের বাণিজ্য বিস্তারের কাহিনী বর্ণন! কর । 
৯। ভারতে ইন্গ-করাঁসী প্রতিদ্বন্দিতার বিবরণ দাও । 
১০ | শিবাজীর নেতৃত্বে মারাঠা জাতির উত্থানের ইতিহীস বর্ণনা কর । 
১১। ভারতে “পেশোয়াতন্তরে” সুচনা কীভাবে হয়? প্রথম তিনজন পোশোয়ার 
নেতৃত্বে মারাঠা জাতির উত্থানের ইতিহাম বর্ণনা কর। 
১২। ভারতে শিখ ধর্মের প্রবর্তক কে? তার শিক্ষার মূল কথা কী? তার পরবর্তী 
গুরুদের আমলে শিখজাতির উত্থানের এক সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও । 
১৩। রঞ্জিৎ সিংহ কে ছিলেন? তার কৃতিত্বের বিবরণ দাও। 
১৪। নীচের প্রশ্নগুলির সংশ্ষিপ্ উত্তর দাও :_ 
(ক) পাণিপথের প্রথম যুদ্ধের এতিহামিক গুরুত্ব কী? 
(খ) শেরশাহ্‌ ইতিহাসে স্মরণীয় কেন? 
(খ) রাণাপ্রতাপ সিংহ কে ছিলেন? তিনি কীভাবে স্বাধীনতা রক্ষার চেষ্টা করেন? 
(ঘ) আকবরের রাজপুত নীতি বর্ণনা কর । 
(ও) ওুরঙ্গজীব কিভাবে পিতার সিংহাসন দখল করেন ? 
(চ) মুঘল যুগে নারীর স্থান কী ছিল? 
(ছ) কোন্‌ কোন্‌ সুত্র থেকে মুঘল যুগের ইতিহাস জানা যায় ? 
(জ) কোন্‌ কোন্‌ বিদেশী পর্যটক মুঘল যুগে ভারতে আসেন ? 
(ঝ) মুঘল যুগের স্থাপত্য ও চিত্রকলার পরিচয় দাও । 
(ঞ্) ইতিহাসে পলাশীর যুদ্ধের গুরুত্ব কী? 
(ট) শিবাজীর বাল্যজীবন কীভাবে কাটে? 
।ঠ) শিবাজীর বংশধরগণের পরিচয় দাও । 
কার কার মধ্যে পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধ হয়? এই যুদ্ধের ফল কী হয়েছিল? 
(ঢ) ‘পেশোয়া? শব্দটির অর্থ কী? কার সময় থেকে পেশোয়াতন্ত্ে স্থচনা হয়? 
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(৭) খালসা কাকে বলে? এর উদ্দেশ্য কী? 
(ত) “মিদ্ল” কী? কীভাবে এর উৎপত্তি হয়? 
(থ) অমুতসরের সন্ধি কত খৃষ্টাব্দে কার কার মধ্যে হয়েছিল? এই সন্ধির শর্ত 
কী ছিল? | 
১৫। নিয্নোক্ত গ্রন্থগুলির রচয়িতা বা সংকলকের নাম লেখ: 
বাবরনামা, হুমাযুননামা, আইন-ই-আকবরী, রামচরিতমানস এবং গ্রন্থসাহ্বে। 
১৬। শুদ্ধ বাক্যগুলির পাশে টিক চিহ্ন (/) এবং ভুল উত্তরগুলির পাশে কাটা 
চিহ্ন ( ৮ ) দাও। 
(ক) শেরশাহ তৃতীয় মুঘল সগ্রাট ছিলেন। [. ] 
(থ) আকবর নিজে নিরক্ষর ছিলেন কিন্তু তিনি জ্ঞানীগুণী পণ্ডিত ব্যক্তিদের সমাদর 
করতেন। [ ] 
(গ) শাহজাহানের রাজত্বকাল জাঁকজমক ও স্থাপত্য কীতির জন্য বিখ্যাত । 1 ] 
(ঘ) শুরঙ্গলীব ছিলেন ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শে বিশ্বাসী । [ ] 
(৪) প্রথম বাজীরাও ভারতে হিশধপাদশাহী গঠনের চেষ্টা করেছিলেন। -[ ) 
(চ) পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধে মারাঠাদের সাময়িক ভাগ্য বিপর্যয় হয়। 18 
(ছ) গুরু গোবিন্দ সিংহ ছিলেন দশম তথা শেষ গুরু। [শা 
১৭। মুঘল আমলের একটি মানচিত্র অঙ্কন করে তাতে আকবর এবং ওরঙ্গজীবের 
রাজ্যসীমা নির্দেশ কর। j 
১৮ শিবাজী এবং তাঁর বংশধরগণের এক বংশ-তালিকা প্রস্তুত কর। 
১৯। মুঘল সম্রাটগণের এক কালালুক্রমিক তালিকা প্রণয়ন কর । 
২০। তাজমহলের একটি মডেল তৈরী কর । 


৭. ভারতে রিটিদশভির রতি বিস্তর 


প্রথম পর্যায় (১৮১৮ খৃঃ পর্যন্ত) 8 ভারতে ব্রিটিশ ইস্ট ইাণ্ডয়া কোম্পানীর 
আগমন ঘটোছল_ ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্য নিয়ে! কিন্তু খুব বেশীদিন তাঁরা এ 
নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারেন নি ৷ কালক্রমে বাণিজ্যের ক্ষেত্র প্রসারিত হয় রাজনীতির 


অঙ্গনে । কবির ভাষায় 
ধ্বাঁণকের মানদণ্ড দেখা দিল পোহালে শর্বরী রাজদণ্ডর্‌পে ৷ 
বাংলার নবাব ম্বার্শদকুলি খা র আমলে (১৭১৭-২৭ খু) ইংরাজ ইস্ট-হীন্ডিয়া 
কোম্পান? নিদিষ্ট পারম।ণ শঃজ্কের বিনিময়ে বাংলায় বাবসা-বাণিজ্য করার অনদমাত 
পেয়েছিলেন ।  ইংরাজদের প্রধান ঘাঁটি 


ছিল কলুকাতার ফোর্ট উহীলয়ম দুগ। 
ম্ার্শদকুলির পরবর্তী নবাব আলবদাঁ খাঁর 
সময়ে ইংরাজগণ দুর্গ সংকারের অনদ্মাত 
চেয়েও পাননি॥ ১৭৫৬ খস্টাব্দে আলিবদাঁ 
খাঁর মৃতুর পর তাঁর দৌঁহত্ ?সরাদ-উদ- 
দোলা বাংলার নবাব হন। এই সময় থেকেই 
বাভিন্ন কারণে তরুণ নবাবের সঙ্গে ইংরাজদের 
বিরোধ শুরু হয় । 
প্রথমতঃ নবাব আঁলবদা যতাঁদন জীবিত 
ছিলেন, ততাঁদন ইংরাজরা তাঁর রাজ্যে দগ্গ 
সংস্কারের অনুমতি চেয়েও পান নি। তাঁর মৃত্যুর পর ইংরাজরা কলকাতায় 
২ তাঁদের দগ্গ্ীলর সংস্কার করেন । নতুন নবাব 1সরাজ বারবার নিষেধ করা সত্বেও 
তাঁরা এই প্রচেষ্টা চালিয়ে যান ৷ নবাবের আদেশ অমান্য করে তাঁরা ব্যবসা-বাণিজ্য 
সংক্রান্ত সুযোগ-সঃবিধারও নানাভাবে অপব্যবহার করতে থাকেন । শ্ুধ্দ তাই নয়, 
ধ্ববাবের বিরুদ্ধপক্ষীয় কমণচারণীর সঙ্গে তাঁরা গোপনে যড়যন্্র চালিয়ে যেতে থাকেন। 
এতে নবাব মনে মনে ইংরাজদের ওপর দারুণ অসন্তুষ্ট হন। শেষে নবাবের বিরোধী 
পক্ষের রাজকর্মচারী রাজবললভের পদ কৃষাদাসকে আশ্রয় দেবার অপরাধে 'সরাজ 
ইংরাজদের ওপর ক্রুদ্ধ হয়ে কলকাতা আক্রমণ করেন। তান প্রথমে কাঁমমবাজার 


কাঠ দখল করেন এবং পরে ফোর্ট' উইলিয়ম দুর্গ অধিকার করেন! 


৮ আধুনিক যুগের ইতিহাস 


“ সিরাজের হাতে ইংরাজদের এই পরাজয়ের সংবাদ পাওয়ার পর মাদ্রাজ থেকে রবার্ট“ 
ক্লাইভ এবং সেনাপাঁত ওয়াটসন একদল সৈন্য ও যুদ্ধ জাহাজ নিয়ে কলকাতার দিকে 
বানা করেন এবং প্রায় বিনা বাধায় কলকাতা পুনরায় দখল করেন। ফলে সিরাজ ও, - 
ইংরাজদের মধ্যে আিনগরের সন্ধি স্বাক্ষারত হয়। সন্ধির শত্নিঃসারে ইংরাজরা 
বন্ধের ক্ষাতিপচ্রণ বাবদ প্রচুর অর্থ লাভ করেন । এছাড়া তাঁরা দুর্গ নিমণি, বিনা 
শুগ্কে বাণিজ্য পরিচালনা ও নিজেদের মুদ্রা প্রচলন করার অধিকার লাভ করেন । 


এতে কিন্তু সিরাজের ইংরাজ বিরোধিতার অবসান হল না। উভয় পক্ষই পরস্পর 
পরদ্পরের বিরুদ্ধে সন্দেহ পোষণ করত। উপরন্তু, নবাবের রাজদরবারের কমচারীরাই 
তাঁর বিরদ্ধে ইংরাজদের সঙ্গে গভখর বড়যন্তে লিপ্ত ছিলেন । ই যড়মন্ত্রকারগদের 
নায়ক ছিলেন মীরজাফর । এ ছাড়াও ছিলেন জগৎশেঠ, রারদূলণ্ভ, উমিচাদ প্রমুখ 
ক্ষমতাবান ব্যক্তিগণ । এদের উদ্দেশা ছিল, সিরাজকে উৎখাত করে মীরজাফর:ক 
নবাব করা ৷ এর ফলে নবাবের সব রাগ গিয়ে পড়ে ইংরাজদের ওপর । 


এতে আবার 
বিরোধ আসন্ন হয়ে ওঠে । 


এই বিরোধের পাঁরণতিরুপে ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশীর যৃণ্ধ হয় । 
কয়েকজন রাজকর্মচারার বিশ্বাস- 
ঘাতকতার সিরাজ পরাজিত এবং পরে 
নিহত হন ৷ ইংরাজদের প্রচুর উষঢৌকন 
ও বাবসা-বাণিজেঃর সুযোগ-সুবিধা 
দেবার বিনিময়ে িরজাফর বাংলার 
নবাব হন। নামে নবাব হলেও আসল 
ক্ষমতার অধিকারী হন ইংরাজগণ। 
' এভাবে বাংলার রাজনীতিতে ইংরাজ 
প্রভুত্ স্থাপন এবং একে ভিত্তি করে 
সমগ্র ভারতে প্রাধানা বিস্তার-__এই 
হল পলাশীর যুদ্ধের মুখ্য ফল। 


এই যুদ্ধে 


| ইংরাজদের হাতের পাতুলরূপে 
বাংলার মসনদে বসলেও মারজাফরের পক্ষে সে 
"সম্ভব হয়নি । ইংরাজদের ক্রমাগত চাহিদা মেটাতে 
আরও চাহিদার আঁতিষ্ঠ হয়ে তাদের বিতাড়িত ক 


মীরকাশিম | 
মসনদ; বেশী দিন টিকিয়ে রাখচ 
গিয়ে তাঁর৷ রাজকে য শুন্য হয় 
পার জনা তান ওলশ্বাজদের সঙ্গে 


ভারতে ব্রি'টশ শান্তির প্রাতষ্ঠা ও বিস্তার 6৯ 


যোগাযোগ করেন । কিন্তু কিছ: করার আগেই ১৭৫৯ খন্টাব্দ িদেরার ঘাদ্ধে ক্লাইভ 
ওলন্দাজদের পরাজিত করেন। মীরজাফর গদাছ্াত হন। তাঁর জায়গায় বাংলার 
মসনদে বসেন মীরজাফরের জামাতা মীরকাঁশম ৷ 

নীরকাশিম ছিলেন স্বাধীনচেতা ৷ তাই নূবাব হবার পর তানি ইংরাজদের সঙ্গে 
য্‌গ্ধে লিপ্ত হন। কাটোরা, ঘোরয়া, উদয়নালার ষদদ্ধে পরাজিত হবার পর তিনি 
অযোধ্যায় আশ্রয় নেন। সেখানে অযোধ্যার নবাব সুজা-উদদৌলা এবং দিল্লার সম্রাট 
- শাহ আলম-এর সাহায্য প্রার্থনা করেন। কিন্তু ১৭৬৪ খন্টাব্দে বন্সারের যুদ্ধ 
ইত্রাজরা রি-শান্তর এই মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করেন। বন্সারের যুদ্ধের ফলে 
বাংলার নবাবের ক্ষমতা হ্রাস পায়! ইংরাজ কোম্পানী পঢব-ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের 
ভিত দুদ় করেন। £ 

১৭৬৫ খণ্টাব্দে কোম্পানীর দেওয়ান লাভ ভারতে ত্রিটিশ আধিপত্য বিস্তারের 
ক্ষেত্রে জার একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ । মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের সঙ্গে 


ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর দেওয়ানী লাভ 


একাট স্থির মাধ্যমে ইংরাজ কোম্পানী বাংলা, বিহার ও উঁড়ধ্যার রাজদ্ব সংগ্রহ ও 


দেওয়ানী বিচারের অধিকার লাভ করেন! 
পূর্ব ভারতে আধিপত্য স্থাপদ্রে গর ্রিটশের লক্ষ্য হল মারাঠা ও মহাশরের 
নবাবের রাজ্য আঁধকার করা। দক্ষিণ ও দাঁ্িণ-পা্চিম ভারতের এ দুটি দেশীয় 


রাজা ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারে প্রধান অন্তরায় ৷ ম.রাঠাদের ভন্তার্বরোধের 


J 


/ 


৬০ আধুনিক যুগের ইতিহাস. 


যোগ দিযে এবং মহা রাজ্য (অমন করে এই দুটি রাজযাও ইবরাজরা জর 
করেন। 

বাংলার যখন রাজনৈতিক পালাবদল চলাছিল মহীশরে তখন হায়দার আলি 
নামে এক সাহসা ও সুদক্ষ সেনানায়ক সেখানকার হন্দুরাজাকে পরাজিত করে নিজে 
এ রাজ্যের সলতান হন। হায়দারের এই শা বংণ্থিকে ইংরাজ কর্তৃপক্ষ সনজরে 
দেখেননি | তাঁরা সে সময়কার দেশীয় ম্‌পতিদ্বের পারস্পারক বিরোধকে কাজে 


চালিয়ে এই রাঙ্গটিকেও দখল করে নেন। 


ইংরাজদের সঙ্গে হারদর আলি ও তাঁর প্র টিপু সংপতানের মোট চারটি যুদ্ধ 
হয়। প্রথম ইগ মহ'শ্যুর যুণ্ধে হায়দার ইংরাজনের পরাজিত করেন এবং নিজের দেওয়া 
শতে“ইংরাজদের সন্ধি করতে বাধ্য করেন । কিন্তু এই সন্ধির শত ভঙ্গ করে ইংরাজরা 
মহাশর রাজ অগ্গণত ফরাসী উপনিবেশ মাহে আধিকার করলে হারদার নিজাম ও 
মারাঠাদের সইবোগিতায় ইংরাজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে দ্বিতাঁয় ইন্্র-মহণশর 
দ্ধ শুর হর। যুদ্ধের মাঝখানে হায়দার আলির মৃত্যু হলে তাঁর পর টিপ; 
সধ্লতান যুদ্ধ চালিয়ে যান। শেয পযন্ত ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে ম্যাঙ্গালোরের সাঁণ্ধর 
মাধ্যমে এই যুদ্ধের অবসান হয়। দটু’পক্ষ পরস্পরের বিজিত রাজ্য 
এতে কিন্তু ইংরাজ ও টিপ; সুলতানের মধ্যে শহতার অবসান হয় নি। উভয় পক্ষই 
একে অগরের সম্পর্কে আক্রমণ করলে তৃতীয় ইঙ্গ-মহণখুর যুদ্ধ পুর; হয়। 
ও নিজাম ইংরাজ গঞ্ষে যোগদান করেন। এই যুদ্ধে 
শ্রীরঙ্গপত্তম ইংরাজরা অধিকার করলে টিপু শ্রীরহ্গপত্তমের 
বাধ্য হন। তাঁর রাজ্যের প্রায় অধধাংশ ও ৩৩০ 
বাবদ দিতে হর । 


পেশোয়া 
মহীশুর রাজ্যের রাজধানগ 

(১৭৯২ খৃঃ) করতে 
লক্ষ টাকা ইংরাজদের ক্কাতপূরণ 


টিপুর সঙ্গে ইংরাজাদের চতুর্থ ও শেষ বধ হয় ইংরাজ গভন‘র লর্ড ওয়েলেসলণর 
আমলে ৷ লর্ড ওয়েলেসলাী ( ১৭৯৮-১৮০৫ খ্‌ঃ) ভারতে ব্রিটিশ সামনজা 
বিস্তারের জন্য 'অধীনতামলক মিত্রা! নামে এক নীতির প্রবর্তন. করেন । 
এই নাতির শর্ত ছিল যে যাঁদ কোন দেশীয় রাজা এই নত গ্রহণ করে 
ইংরাজদের সঙ্গ মিন্রতা বন্ধনে আবদ্ধ হন, তাহলে ' ইংরাজ ST Es 
বহিঃশনযুর আক্রমণ ও অভ্যন্তরীণ বিপদ থেকে রক্ষা করবে। এর বিনিময়ে 
এ রাজাকে রাঙ্জোর মধ্যে একদল ইংরাজ সৈন্য রাখতে হবে এবং এ সেনাদলের 


৯ 


ভারতে ব্রিটিশ শান্তর প্রতিষ্ঠা ও বিস্তার ৬১ 


বারভার বহনের জন্য তাঁকে নগদ টাকা বা রাজ্যের কিছ অংশ ইংরাজদের ছেড়ে 
দিতে হবে । তা ছাড়া এ মিত্র রাজা অন্য কোন বিদেশী শান্তির সঙ্গে মিন্রতা করতে 
বা তাঁর রাজ্যে ইংরাজ ছাড়া অন্য কোন বিদেশী কর্মচারী নিযুক্ত করতে পারবেন না। 
দনজেদের স্বাধীনতার বিনিময়ে ইংরাজদের কাছে নিরাপত্তার প্রাতশ্রৃতি__এই হল 
অধীনতামনুলক মিত্ৰতা নীতির মুলকথা | 


প্রথমতঃ হায়দ্রাবাদের নিজাম ছাড়া অন্য কোন দেশীয় রাজা এই নীতি গ্রহণ 
করেনান। টিপুকে এই নীতি গ্রহণ করতে বললে [তিনি অস্বাকৃত হন। ফলে 
ইংরাজরা মহীশর আক্রমণ করলে চতুর্থ ইঙ্গ-মহাশযর যুদ্ধ শর; হয়। টিপু 
প্রাণপণ যুদ্ধ করেও পরাজিত ও নিহত হন। টিপুর পতনের সঙ্গে সঙ্গে মহীশুর 
রাজা ইংরাজদের অধিকারে আসে এবং ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারের অন্তরায় 
দূর হয়। 

ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারের আর এক বাধা ছিল মারাঠারা। পাঁণপথের 
তৃতীয় ঘৃদ্ধে মারাঠাদের পরাজয়ের ফলে সাময়িকভাবে মার'ঠা শান্তি বিপর্যস্ত হয় । 
পরবর্তণ পেশোয়া প্রথম মাধব রাও-এর আমলে মারাঠারা আবার শান্তশালা হয়ে ওঠেন । 
কিন্তু মাধবরাও-এর অকাল মৃত্যু হলে তাঁর পুত্র নারায়ণ রাও পেশোয়া পদ্ব লাভ 
করেন। তিনিও অল্পকালের মধ্যে নিজের পিতৃব্য রঘৃনাথ রাও-এর যড়ঘন্নে নিহত 
হন। রঘ্নাথ নিজেকে পেশোয়া বলে ঘোষণা করেন। কিন্তু অ্পকাল পরে নানা 
ফড়নবীশ-এর নেতৃত্বে মারাঠা নায়করা রখুনাপ্র রাওকে বিতাড়িত করে নারায়ণ রাও- 
এর শিশু পাত্র দ্বিতীয় মাধব রাওকে পেশোরা নিষ্ন্ড করেন। রাজ্যছযুত রঘুনাথ 
রাও ইংরাজের সাহাধ্যপ্রাথণ হলে, ইংরাজরা রঘুনাথ রাও-এর পক্ষ অবলম্বন করেন । 
এতে প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা (১৭৭৫-১৭৮২ খঃ ) যুদ্ধ শুর হয়। এই যুদ্ধের অবসান 
হয় সলবই-এর সণ্ধিতে (১৭৮২ খ্‌ঃ) ৷ এই সন্ধির শতনি:যায়ী দ্বিতীয় মাধব রাও 
পেশোয়া রূপে স্বীকৃত হন ৷. রঘনাথ রাওকে বার্ষিক বৃত্তি দানের ব্যবস্থা করা হয়। 
ইংরাজর। সলসেট লাভ করেন । 

সলবই-এর সন্ধির পর বিভিন্ন অঞ্চলের মারাঠা শান্তির ক্ষমতা ও স্বাধীনতা আরও 
বাঁদধ গার। সিশ্ধিয়া, ভোগলে, গায়কোয়াড় হোলকার প্রভৃতি সামন্ত রাজগণ 
পেণোয়ার নেতৃত্ব অগ্রাহ করে স্বাধীন ভাবে নিজ নিজ অঞ্চল শাসন করতে থাকেন। 
তাঁদের অনৈক্যের জনা কোনো সময়ই মারাঠারা ইংরাজদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ প্রাতরোধ 
গড়ে তুলতে লক্ষম হন নি। নানা ফড়নবাঁশ যতাঁদন জীবিত ছিলেন ততাঁদন পেশোয়ার 


৬২ আধুনিক যুগের ইতিহাস 


শনি ও প্রতিপত্তি বজার ছল । ১৮০০ খস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হলে মারাঠা রাজ্য 
আবার বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। মারাঠা নায়কদের প্রতি্বান্দিতার ফলে অনহায় অবস্থায় 
পরবর্তী পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও ইংরাজের শরণাপন্ন হন এবং “আধীনতামলক 
মিত্ৰতা’ প্রস্তাব গ্রহণ করেন । কিন্তু আঁগরেই [তানি নিজের ভুল বুঝতে পেরে সন্ধিয়া 
ও ভোঁনলের সহযোগিতার কোম্পানীর রাজত্ব আক্রমণ করলে দিবতাঁয় ইজ মারাঠা 
যুদ্ধের সংত্রপাত হয় ! বন্ধে মারাঠা নায়ক পরাজিত হন। 'সিন্ধিরা অধানতামুূলক 
মিত্ৰতা’ নীতি গ্রহণ করেন। এরপর শেষ চেষ্টা হিসাবে পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও 
অপর দুই মারাঠা নায়ক ভৌদলে ও হোলকারের সহায়তায় ইংরাজদের বিরদ্ধে যুদ্ধে 
অবতীর্ণ হলে তৃতীয় ইন্গ-মারাঠা যুদ্ধ শুর; হয় (১৮১৭-১১ খ্‌ঃ)। _ এই ফত্ধেও 
মারাঠাদের পরাজয় ঘটে । পেশোয়ার রাজ্য ব্রিটিশ সাগ্রাজাভুড হয়। ভোঁদলে ও 
হোলকার ওয়েলেসলার নাঁতি গ্রহণ কবে ইংরাজদের সঙ্গে সন্ধি করেন। এইভাবে 
১৮১৮ খস্টান্দের মধ্যে সমগ্র মারাঠা সাম্রাজ্য ব্রিটিশ সাগ্রাজ্যের আঁধকারভুন্ত 
হ্য়! 
দ্বিতীয় পর্যায় (১৮৫৭ খৃঃ পর্যন্ত)? ১৮১৮ থেকে ১৮৫৭ খস্টাব্দ পযন্ত 
সময়সীমার মধ্যে ভারতে ব্রিটিশ সাগ্রাজ্য বিস্তারের কাজ সম্পূর্ণ হয় এবং সমগ্র 
ভারতবর্ষ“ ব্রিটিশ অধিকারে আসে । এই পায়ে ইংরাজদের নেগাল, ব্রমাদেশ, সিন্ধু, 
পাঞ্জাব প্রভাত ছোট ছোট রাজ্যের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হতে হয় । 
বড়নাট লর্ড ময়রার (১৮১৩-২৩ খঃ) শাসনকালে সাঁমানা বিরোধ নিয়ে ইঙ্গ- 
নেপাল যঢন্ধ শর; হর । কিছুকাল যুদ্ধের পর গুখারা সগোঁলর সন্ধি (১৮১৬ খ$) 
স্বাক্ষর করতে বাধ্য হন। সন্ধির শর্ত জনযযায়া কুমার*ন ও গাড়োয়াল জেলা এবং 
তরাই অঞ্চলের একাংশ ইংরাজদের অধিকারে আসে । 
লর্ড আমহাস্ট-এর আমলে ( ১৮২৩-২৮ খঃ) প্রথম অরন্মযুন্ধে (১৮২৪-২৬ খন ) 
" জয়লাভেন ঘলে ব্রদেশের দক্ষিণ অংশে ্রিটিণ অধিকার সম্প্রসারিত হয় এবং সাম্রাজ্যের 
উত্তর-পু্খ মাঁমান্ত সুরক্ষিত হয়। _ 
উত্তর-পশ্চিম সাঁান্তে সিন্ধদেশ জয় হল ইংরাজদের আর একটি বড় সাফল্য 
বড়লাট লর্ড এলেনবোরার আমলে ইংরাজ সেনাপতি স্যার চান নোঁগয়ার 
সিন্ধরদেশের আমীরদের পরাজিত করে এ অঞ্চলে ইংরাজ অধিকার প্রাতষ্ঠিত 
করেন। 
শিখজাতির নেতা পার্জাবকেশরী রণজিং সিংহ যতাঁদন জীবিত ছিলেন ততদিন 


ভারতে ব্রিটিশ শান্তির প্রতিষ্ঠা ও বিস্তার টি 


শতাঁন ইংরাজ'দর সঙ্গে সন্ভাব বজায় রেখে চলোছলেন। তাঁর মৃত্ার পর নাব'লক 
পুত্র দলঈীপ সিংহ মাতা ঝন্দনের অভিভাবকত্বে সিংহাসনে বসেন। এই সময় প্রথম 
ইঙ্গাশখ যদ্ধ শুরু হয় । «ই ফ্ুপ্ধে খালদা বাহিনী পরাজিত হয়ে লাহোরের সান্ধি 
(১৮৪৬ খঃ ) করতে বাধ্য হন ৷ সন্ধির শর্ত অনুযায়ী ইংরাজরা ক্ষাতপূরণ বাবদ 
প্রচুর অথ এবং কঞ্নীর রাজ্যাটি লাভ করেন৷ লাহোরে একজন ইংরাজ রেসডেণ্ট 
রাখারও ব্যবস্থা হয় । লাহোরের সন্ধির এই অপমানজনক শর্ত এবং লাহোর দরবারে 
ইংরাজ রেসিডেণ্টের উপ্পান্থীতি {শখদের কাছে অসহা হওয়ায় তাঁরা পানরায় বিদ্রোহী 
হয়ে ওঠেন। এই অবস্থায় লর্ড ডালছৌসী শিখদের বিরুদ্ধে বুদ্ধ ঘোষণা করলে 
দিতীয় ই্-শিখ যুদ্ধ শুরু হর ( ১৮৪৮-৪১ খৃঃ) ৷ গ্রণগে চিলিয়ানওয়ালার যুদ্ধে 
ইংরাজরা শিখদের সম্পূর্ণ পরধীজত করতে না পারলেও গ.জরাটের যুদ্ধে শিখেরা 
সম্পূর্ণরূপে পরান্তিত হন। এই যুদ্ধের ফলে পাঞ্জাব ব্রিটশ অধিকারে আসে । 
খালসা বাহন ভেঙ্গে দেওয়া হর। পাঞ্জাব দখলের সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য 


আফগানিগ্থানের সীগানা পর্যন্ত বিস্তৃত হর । 
. জর্ডভালহোসণী (১৮৪৮ ১৮৫৬ খ্‌ঃ ) একজন ঘোরতর সম্প্রসারণবাদী গভন'র 


জেনারেল ছিলেন'। ভারতে রাজাবিস্তারের উদ্দেশ্যে তান স্বস্থীবলোপ নগীত প্রবর্তন 
করেন; এই নীতির মুলকথা হল, ইংরাজ আশ্রত কোন রাজ্যের রাজা অপনল্লরফ 
অবস্থার মারা গেলে এ রাজ্য কোম্পানীর অধিকারভুন্ড হবে । এই নাতি প্রয়োগ করে 
তান সাতারা, ঝান্সি, নাগপুর, সম্বলপহুর ইত্যাদি রাজ্য কোম্পানীর অধিকারে [নিয়ে 
আসেন । কর্ণটকের নবাব ও তার্জোরের রাজ।র দত্তক পদের এবং পেশোয়া দ্বিতীয় 
বাজীরাও-এর দত্তকপাত্র নানা সাহেবের বৃত্তিও বন্ধ করে দেওয়া হয়। হারদ্রাবাদের 
নিজাম গ্রাতশ্ুত অর্থ দিতে না পারায় তাঁর রাজ্য এবং [সাঁকমের একাংশ বলগপুর্বক 


ডালহৌসাঁ ইংরাজ অধিকারে নিয়ে আসেন । 

১৮৫৭. খুষ্টান্দের মহাবিদ্রোহ £ ১৭৫৭ খনাস্টান্বে পলাশীর যুখের পর 
ভারতে যে ঃটিশ সাম্রাজ্যের পত্তন হয়েছিল পরবতী একশ বছর ধরে নানা যুদ্ধাবগ্রহ ও 
ও কুটকৌশলের ফলে সেই সাম্রাজ্য সারা ভারতে বিস্তৃত হয় । এই একশ বছরের 
1বদেশী শাসন ও গোষণে ভারতবাসীর মনে ক্রমেই অসন্তোষ দানা বাঁধতে থাকে। শেষ 
পর্যন্ত সেই প্রঞ্জীভূত ক্ষোভ ও অসন্তোষ বিদ্রোহের আকার ধারণ করে। যেহেতু এই 
বিন্োহ প্রথম প্রথম কোম্পানীর সেনাদলের অন্তর্গত ভারতীয় সিপাহীদের মধ্যে 
সীমাবদ্ধ ছিল, সেহেতু হীতহাসে এই বিদ্রোহ “পাহ 'বদ্ধোছ' নামে খ্যাত। কমে 
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এই বিদ্রোহ একটা বৃহত্তর আন্দোলনের রূপ নেয়, যে আন্দোলনে রাজা, মহারাজা? 
জাঁমদার এমন কী কোনো কোনো ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষও অংশ নিয়েছিলেন । এজন্য 


একে মহাবিদ্রোহও বলা হর। এই বিদ্রোহের পিছনে ছিল রাজনোতিক, সামাজিক, 
চুধমাঁর় এবং অর্থনৈতিক নানা কারণ । 


lim IG 
Al এ 
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১৭৮৫-১৮০৫ খ্ঃ 

রাড্যবিস্তার ১৮০৫-১৮১১ খই 
রাজ্যবিত্তর ১৮১৯১৮৫৮ খই 
রাজাবিষ্তার ১৮৫৮ খৃঃপরে 


লর্ড ওয়েলেসলাঁ এবং লর্ড ডালহোঁসীর সম্প্রসারণশীল নীতির ফলে অনেক' 
দেশীর রাজ্য ব্রিটিশ সাগ্রাজ্যভুন্ত হয়োছল। ফলে একাদকে যেমন দেশীয় 


রাজারা ক্ষমতাচ্যুত হন, অনাদিকে এই রাজপারবারগ্লির ওপর নির্ভরশীল 
অনেক মানব বেকার হয়ে পড়ে। এদের মধ্যে ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাবের: 


ভারতে ব্রিটিশ শান্তর প্রতিষ্ঠা ও বিস্তার ৬ 
টি হয় এবং সযে।গ উপছিত হল তারাও বিদ্রে হাঁ িপ্হীছের পাশে এসে 
রা ভেঙ্গে দেওয়া দেশীয় রাজাদের সেনাবাহিনীর বহ সৈনিক ও সামরিক 
কর্ম চারাঁরাও এই বিদ্রোহের সামিল হয়োছলেন। 
বিদ্রোহের মূলে সামাজিক কারণও বর্তমান ছিল। খনীম্টান মিশনারীগণ 
কক ভারতীয়দের ধমন্তিরিত করার ঘটনা বা ভারতাঁর ধ্মও আচার অনুষ্ঠানের 
নিন্দাকে ভারতীয়রা সুনজরে দেখতেন না। এছাড়া সতীদাহ প্রথা নিবারণ,- বিধবা 
'বিবাহ প্রচলন, স্তরী-শিক্ষার বিস্তার প্রভাত সংকারমূলক আইন প্রণয়ন গোঁড়া হিন্দুদের 
ধর্মীবদ্বাসে আঘাত হানে । এছাড়া রেলওয়ে, টোলগ্রাফ ইত্যাদি আধ্দনিক ব্যবস্থা 
প্রবর্তিত এবং যোগাযোগ ও পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নতি হলে গোঁড়া ভারতাঁয়দের মনে 
এই আশাক জাগে কে হিন্দু থম ও সমাজকে ফলশ করাই কুবি হল ইংরাক্ত সরকারের 
আসল উদ্দেশ্য ৷ 
ব্রিটিশের ভূমিরাজদ্ব নতি, “চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রভৃতি কৃষকদের মধ্যে অসন্তোষ 
৪. জাগায়। দেশীয় শিল্পের ধংস, বিলাতী দ্রব্যের আমদানীর ফলে ভারতীয় অর্থনীতি 
ধৰংসপ্ৰাপ্ত হয়। ফলে বহু মানন্য বেকার হয়ে পড়ে। এই সব মানুষের ইংরাজ 
= বিরোধী মনোভাবও মহাবিদ্রোহে ইন্ধন ধোগায়। 
কোম্পানীর সৈন্যবাহিনীর মধ্যে সম বেতন হার, পদোন্নতির ক্ষেত্রে বৈষম্য 
প্রভাত নীতির ফলে ভারতীয় [সপাহগদের মধ্যে অসন্তোষ তীন্র হয়ে ওঠে। সামরিক 
কারণে [অনেক সময় তাদের বিদেশে পাঠানো হত। ধর্মনাশের ভয়ে একেও তারা 
ভাল মনে [নেয়ীন। বখনও বখনও উচ্চপদস্থ ব্রিটিশ সামরিক কর্মচারীর অত্যাচার 
তাদের মুখ বুজে সইতে হত। এসব কারণেও অসন্তোষ ধূমামিত হতে থাকে । 


ঢ 


এই সময় নানা কারণে সব শ্রেণীর মানুষের মনে অসন্তোষ যখন ধুমা'য়িত হয়ে 
উঠোছল তখন এনাফিত্ড রাইংফেল-এর প্রবর্তন স্ফুলিঙ্গ যোগায় । সৈন্য শিবিরে গুজব 
. রটে যায় যে, এই রাইফেলের কার্তুজে গরু ও শুকরের চর্বি মেশানো আছে। এই এ 
কার্তুজ রাইফেলে ভরার সমর দাঁত দিয়ে এর আবরণ ছি'ড়তে হত। ধর্মনাশের 
ভয়ে হিন্দু এবং মুজলমান দিপাহীগণ এই কাতুজি ব্যবহার করতে অসম্মত হলে 
তাঁদের এই কাজে বাধ্য করা হয়। ফলে মহাবিদ্রোহের আগুন ভুলে ওঠে । 
তৎকালে বাংলাদেশের ব্যারাকপুর ও বহরমপুরের সেনা ছাউনিতে প্রথম বিদ্রোহ 
শঢুর হয়। ব্য.রাবপ্ঃরে {বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেওয়ায় 1সপাহী মঙ্গল পান্ডের ফাঁসী 
হয়। অঙ্গ সময়ের মধ্যে উত্তর ভারতের বিভন্ন স্থানে বিদ্রোহের প্রসার ঘটে। 


৫ 


উজ, আধুনিক যুগের ইতিহাস 


মীরাটে বিত্রোহীরা বহু ইংরাজকে হত্যা করে দিল্লী পর্যন্ত অগ্রনর হয় এবং দিল্লী 
অধিকার করে বৃহ্ধ মুঘল সম্রাট দিবতীগন বাহাদুর শাহকে ভারতের সম্রাট .বলে ঘোষণা 
বরেন। অযোধ্যা, কানপদুর, লক্ষে, বোরালি, ঝান্সি প্রস্তুত স্থানে বিদ্রোহ প্রবল 
আকারে দেখা দেয় । বিন্রোহীদের যাঁরা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাঁদের মধ নানা সাহেব, 


শ্বিতীর বাহাদুর শাহ 
তাঁতিয়া তোপাঁ, বাণী লক্ষ্মীবাঈ, কুনওয়ার ?সং-এর নাম উল্লেখযোগ্য । শেষ পর্যন্ত 
নাল, হ্যাভেলক, ক্যাম্পবেল, হিউ রো্র প্রভীতি ইংরাজ সেনাপতিগণ এই বিদ্রোহ দন 
করে দিললীনহ বিদ্রোহীদের অধিকৃত স্থানগুলি পুনরায় দখল কবেন। সিপাহী 
বিদ্রোহ ব্যথ হয় । 

সিপাহী বিদ্রোহের প্রকৃত নিয়ে এরীতহাসিকগণ ভিন্ন মত পোষণ করেন। কেউ 
কেউ একে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামরুপে চিহিত করেন । আবার কেউ 
বলেন এট নিছক বক্ষ পিপাহাদের বিদ্রোহ ৷ এর পিছনে গণমবর্থন ছিল না। 
অনেকে আবার বলেন, সামন্তগণ এবং দেশীয় রাজারা তাঁদের হৃত সম্পান্ত ও অধিকার 
পঃনরধন্ধারের জন্য এই বিদ্রোহ সংগঠিত করেছিলেন। যাইহোক, সিপাহীরা প্রথম 
এই বিদ্রোহ *ঢুর করলেও তাঁদের মধ্যে এই বিদ্রোহ সীমাবদ্ধ ছিল না। বিভন্ন ধর্থ 
বর্ণ ও শ্রেণীর মানুষ এই সংগ্রাষে বোগ দিয়েছিল এবং নানা স্থানে এই বিদ্রোহ 
গণসমর্থনও লাভ করোছিল। এর ফলে কোনো কোনো স্থানে এই বিদ্রোহ জাতীয় 


বিপ্লবের আকার ধারণ করে। কিন্তু ব্যাপক সমর্থন ও রদ্তুতর অভাবে এই বিদ্রোহ 
বার্থ হর । 


ভারতে ব্রিটিশ শক্তির প্রতিষ্ঠা ও বিস্তার ৬৭ 


১৮৫৭ খঙ্টাব্বের এই মহাবিদ্রোহ ব্যর্থ হওয়ার পিছনে নানা কারণ বর্তমান ৷ 
প্রথমতঃ বিদ্রোহে অশশগ্রহণকারীদের সামনে কোনো উন্দেশা ও লক্ষ্য ছিল না। 
দ্বিতীয়তঃ ছিল উপযুগ্ত নেতৃত্বের অভাব । একাঁদকে ইংরাজ পক্ষে দক্ষ সেনাপাতিগণ 
অন্যাদকে বিদ্রোহীদের পক্ষে লক্ষ্মীবাঈ, তাঁতিয়া তোপাঁ, নানাসাহেব, কুনওয়ার সিং 


ছাড়া আর কোনো শক্তিশালী দেশীয় রাজা বা নেতার অংশগ্রহণ ছিল না। ফলে 
ইংরাজ সেনাপতিগণ অনায়াসেই এই বিদ্রোহ দমন করতে সক্ষম হয়োছলেন। তৃতীয়তঃ 
একোনো কোনো অঞ্চলে বিক্ষিপ্তভাবে এই বিদ্রোহ সাধারণ মানুষের সমর্থন লাভ 
“করলেও ব্যাপক্কভাবে দেশের মানুষের আন্তারক সহানুভূতি ও সমর্থন লাভ করে 
“ন | চতুথ'তঃ প্রহুর রণসন্তার, রণকৌশল প্রস্থাতর ক্ষেত্রেও সিপাহীরা ইংরাজদের 
তুলনায় হানবল হিল। পঞ্চম তঃ যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাবেও সপাহীদের পক্ষে 


৩৮ আধ্দানক যুগের ইতিহাস 


নানা স্থানের বিদ্রোহীদের মধ্যে যোগাযোগ বরা সম্ভব হয় নি। যেটুকু ব্যবস্থা ছিল 
তাও ছিল ইংরাজদের নিয়ন্দরণে । তার ফলে বিদ্রোহীদের দমন করা তাদের পক্ষে 
আদৌ কঠিন হয় নি। 


সিপাহী বিদ্রোহের ফলে ভারতে কোম্পানীর রাজছ্বের অবসান ঘটে । ১৮৫৮ 
খ্টাব্দের ২রা অগাস্ট এক ঘোষণাপন্রের দ্বারা ইংলণ্ডের মহারাণ ভিক্টোরিয়া 'ব্রাটশ 
ভারতের শাসনভার নিজের হাতে গ্রহণ করেন। ভারতের গভন'র জেনারেল এরপর 
থেকে ভাইসরয় বা রাণীর প্রাতানধি হিসেবে ভারতবর্ষ শাসন করতে থাকেন । 
লর্ড ক্যানিং হলেন ব্রিটিশ ভারতের শেষ গভর্নর জেনারেল এবং প্রথম ভাইসরয় | 


ব্রিটিশ শাসনের ফল-_রাজটৈতিক ও অর্থ নৈতিক অসন্তোষ ৪ ১৭৫৭ 
থেকে ১৮৫৭--এই একশ বছরের শাসনকালে ব্রিটিশ শাসনের বিরদ্ধে ভারতীয়দের 
অসন্তোষ ক্রমেই তাঁন্র থেকে তীন্রতর হয়ে উঠতে থাকে । ব্যাবগ্ুহ ও ফুটনগতির 
সাহায্যে একের পর এক দেশীয় রাজ্য ব্রিটিশ সাম 


এজ্যের অন্তভুন্ত করা হয়। 
এতে এ দেশীয় রাজারা এবং তদের ওপর নিভরশীল অসংখ্য মানুষ বেকার হয়ে 
পড়েন । 


ল্ ওয়েলেসলী “অধীনতা ম;লক মিত্ৰতা নপীত" প্রবর্তন করে একের পর এক 


দেশীয় রাজা গ্রাস করতে থাকেন। লর্ড ডালহোঁসাঁর স্বদ্ব {বিলোপ নগীতর ফলে" 


অনেক দেশীর রাজ্য সরাসারি ব্রিটিশের অধিকারে আসে। এই সব অধিকৃত রাজ্যে 
ব্রিটিশের অত্যাচারী শাসন ও শোষণের ফলে নিরীহ প্রজাদের জাবন দব‘সহ হয়ে 
ওঠে। তাঁদের মধ্যে অসন্তোষ, ক্ষোভ ও ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব ব্রমশই বাধ 
পেতে থাকে । 

রাজনৈতিক অসন্তোষের সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক অসন্তোষও ঘনভূত হতে থাকে। 
ইংরাজদের লক্ষ্য ছিল ভারতাঁয় অর্থনীতি ধ্বংস করে ভারতে নিজেদের অর্থনীতি 
সংগ্রীতঙ্ঠিত করা! সে সময় কুটিরাশজ্প ছিল খুবই উন্নতমানের ৷ বিদেশের 
বাজারে ঢাকাই মসলিন, ভারতাঁয় রেশম ও স:তাবস্রর প্রচুর চাহিদা ছিল। 
এই সমন্ধে শিল্পকে ধংস করার জন্য নানাভাবে উদ্যোগ হন। 
যেমন ভারতাঁয় অর্থনীতি পঙ্গ: হয়ে পড়ে, কুটিরশিল্প মা 
শিল্পের ওপর নিভরিশাঁল কারিগর, শিজ্পিগণ বেকার হয়ে পড়েন। 


ইংরাজ শাসনে ভারতাঁর কাঁষি ব্যবস্থাও বিপযন্ত হয়। করভারে জঞণরত 
হয়ে কৃষকরুন চাষের জন্য চড়া স:দে মহীজনদের কাছ থেকে ধল গহণ করেন 


ইংরাজরা 
ফলে একদিকে 


গ খায়, অন্যদিকে এই' 
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ভারতে ব্রিটিশ 'ত্তির প্রতিষ্ঠা ও বিস্তার ৬৯ 


এবং ঝণভারে জজীরত হয়ে পড়েন। জাঁনর ওপর প্রপ্ার স্বত্ব না থাকায় যখন 
তখন তাদের-জাঁম থেকে উচ্ছেদ করা হত। নীলচাষ লাভজনক হওয়ার ইচ্ছার বিরুদ্ধে 
চাষীদের নীলচাষে বাধ্য করা হত এসব কারণে কৃষক ও চাষাঁদের মনেও ব্রিটিশ 
বিরোধী মনোভাবের সৃষ্টি হয় । 


অনুশীলনী 
১। ইংরাজদের সঙ্গে দিরাজ-উদ্‌দৌলার বিরোধের কারণ কী? এই বিরোধের 
পরিণাম কী হয়েছিল? 
২। পলাশীর যুদ্ধ কেন হয়? eal কর। 
৩। ভারতের ইতিহীমে ১৭৫৭, ১৭৬৪ এবং ১৭৬৫, এই তিনটি লালের গুরুত্ব কী? 
৪। ভারতে ইংরাজ আধিপত্য বিস্তারের ক্ষেত্রে ইঙ্গ-মহীশূর প্রতিদ্বন্িতার বিবরণ 
দাও। 
৫ |  ইরাজদের সঙ্গে মারাঠাদের মোট কয়টি যুদ্ধ হয়েছিল ? এই সব যুদ্ধের কারণ 
ও ফলাফল বর্ণনা কর। 
৬। “অধীনতামূলক মিত্রত।” বলতে কী বোঝায়? এই নীতির প্রবক্তা কে? কে 
প্রথম এই নীতি গ্রহণ করেন? 
৭। ১৮১৮ থেকে ১৮৫৭ পর্যন্ত সময়সীমার মধ্যে কোন্‌ কোন্‌ অঞ্চল ব্রিটিশ 
সাম্রাজ্যের অধিকারভুক্ত হয়? 
-৮। সম্প্রদারণবাদী গভর্ণর জেনারেল কাকে বলা হয়? তিনি কীভাবে ভারতে 
ব্রিটিশ সাম্রাজ্য সম্প্রণারিত করেন? 
2 ভারতে সিপাহী বিদ্রোহের কারণগুলি ব্যাখ্যা কর। এই বিদ্রোহ কোথায় 
‘কোথায় বিস্তারলাভ করে? 
১০। সিপাহী বিদ্রোহের ব্যর্থতার কারণগুলি আলো5না কর। এই বিদ্রোহকে 
ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম বল! কতদূর যুক্তিসঙ্গত? 
১১। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের কল কী হয়েছিল? 
১২। ১৭৫৭ থেকে ১৮৫৭ সাল_-এই একণ বছরের ব্রিটিণ শাসনে রাজনৈতিক ও 
অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ভারতীয়দের অসন্তোষের কারণগুলি বর্ণনা, কর । 
১৩। সংক্ষেপে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও £__ 
(ক) বিদেরার যুদ্ধ কত খরীষ্টাব্দে কার কার মধ্যে হয়? এই যুদ্ধের ফল কী হয়েছিল? 
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(খ) বক্সারের যুদ্ধ কত খরীন্টাব্দে হয় ? এই যুদ্ধের ফল বর্ণনা কর । 
(গ) সলবই-এর সন্ধি কার কার মধ্যে হয়েছিল? এই সন্ধির শর্ত কী ছিল? 
(ঘ) সিপাহী বিদ্রোহে অংশগ্রহণকারী কয়েকজন দেশীয় নৃপতির নাম কর। এই 
বিদ্রোহের আগে আর কোন্‌ কোন্‌ বিদ্রোহ হয়? 
ডে) স্বত্ববিলোপ নীতি কে রচনা করেন? এই নীতির শর্তাবলী কী ছিল? 
(চ) সিপাহী বিদ্রোহের ফল কী হয়েছিল? 
১৪। উপযুক্ত শব্দ বসিয়ে শৃনস্থানগুলি পূরণ কর :_ 
(ক) সিরাজ ও ইংরাজের মধ্যে __ সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়| 
(খ) -_ ্ীষ্টাবে ইস্ট-ইত্ডিয়া কোম্পানী দেওয়ানী লাভ করে। 
" গে) হায়দার আলি ও টিপুর সঙ্গে ইংরাজদের মোট _ যুদ্ধ হয় ] 
(ঘ) শেষ __ ছিলেন দ্বিতীয় বাজীরাও ৷ 
(ও) = সিপাহী বিদ্রোহের প্রথম বলি । 
(চ) ব্রিটিশ ভারতের প্রথম ভাইসরয় ছিলেন _-। 
১৫। নিয্বোক্ত ঘটনাবলী কালের ক্রমানুসারে সাজাও ঃ 
(ক) পণিপথের তৃতীয় যুদ্ধ 
(খ) বিদেরার যুদ্ধ 
(গ) কোম্পানীর দেওয়ানী লাভ 
(ঘ) সিপাহী বিদ্রোহ 
(ঙ) পলাশীর যুদ্ধ 
(চ) ম্যাঙ্গালোরের সন্ধি 
(ছে) ভারতে ইন্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্বের অবসান 
(জ) শ্রীরঙ্গপত্তমের সন্ধি । 


থ্ 


€ ৮. অগ্রাদশ শতাব্দীর পৃথিবী ঃ যুক্তবাদের যুগ 


যুক্তিবাদের যুগ 8 মধ্যযুগের ইতিহাসে দেখতে প'ই কী ইউরোপের রাচ্টবযবস্থায় 
কী সমাজ ব্যবস্থায় ধর্মেই প্রাধান্য । কিন্তু ৮গুদশ শতকের শেষ থেবেই মানু 
আস্তে আস্তে ধমঁয় পরিমণ্ডলের গণ্ডা অতিক্রম করে যযুন্তির পথ গ্রহণ করে। তখন 
থেকে মানব বিশ্বাস করতে শুর করল পাঁথবীতে যা কিছু ঘটে সবই অলোঁকিক 
বা আতিপ্রাকৃত নয়। গ্রাতাঁট ঘটনা ঘটে প্রাকীতক নিয়মে, নির্দিষ্ট কারণে 
সুতরাং ঘটনার মূলে যে কারণ বর্তমান বা যে প্রাকীতিক নিয়মে ঘটনা ঘটে তার 
অননসন্ধানের জন্য মানুষ তার বদ্ধ এবং মনীষা নিয়োজিত করল। এভাবে 
মানুষের ধর্ম-বিশ্বাসের পাঁরবর্তে এল হ্যান্তবাদ বা বিজ্ঞান। অষ্টাদশ শতকের যা 
কিছ; চিন্তাধারা তার সব কিছুকে প্রভাবিত করেছে এই য্যান্তবাদ বা বিজ্ঞান । সুতরাং 
এই যুগকে বলা হয় যুক্তিবাদ বা বিজ্ঞানের যুগ । মানুষের মনে যযান্তবাদের 
জন্মকাল থেকেই প্রচলিত সমাজব্যবস্থা, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে 
ইউরোপের জনমত জাগ্রত হয় । এ থেকেই হয় বিপ্লব । অষ্টাদশ শতকের পৃথিবীতে 
এরকম তিনটি ষূগান্তকারণ বিপ্লব ঘটোছিল, যথা আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ, শিল্প 
বিপ্লব এবং ফরাস' বিপ্লব । 

আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধঃ পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ দিকে বলম্বাসের 
আমোরকা আবিচ্কারের আগে এই বিশাল মহাদেশাঁট পাঁথবীর অন্যান্য দেশের 
মানুষের অজ্ঞাত ছিল৷ এখানে তখন যারা বাস করত তাদের বলা হত 'রেড 
ছঠিওয়ান' । আমেরিকা আবিচকারের ফলে পথবার অন্যান্য অঞ্চলের মানুষের সঙ্গে 
এর পারচয় ঘটল ৷ এই দেশের চমৎকার জলবায়;, প্রকৃতির অফুরন্ত সম্পদ, বাসযোগ্য 
ভূঁম ইত্যাদিতে আকৃষ্ট হয়ে ইংলণ্ডসহ ইউরোপের অন্যান্য দেশের মানুষেরা এখানে 
এসে বসা স্থাপন করতে শর; করে। আমেরিকার আদিম অধিবাসী রেড ইণ্ডিয়ানদের 
সাধ্য ছিল না এই বিপুলসংখ্যক লোক সমাগমকে ঠেকানোর ৷ প্রথম প্রথম এই 
নবাবিক্কৃত মহাদেশে স্পেন, পোর্তুগাল, হল্যান্ড প্রভাতি ইউরোপীয় দেশগল উপনিবেশ 
গড়ে তোলে । সপ্তদশ শতকে ইংরাজ ও ফরাসীদের মধ্যেও উপনিবেশ স্থাপনের 
প্রচেষ্টা শব হয়ে যায় | ফলে এখানেও দেখা যায়, ইউরে।পাঁয় জাতিগ্ীলর মধ্যে 
উপাঁনবোঁশক প্রতিদ্বান্ছতা । শেষ পর্যন্ত অপর সবল জাতিকে হটে যেতে হয়। 
রঙ্গমণ্জে থাকে একমাত্র ইংলণ্ড। এরপর ইংরাজরা দ্রুত এবটার পর একটা উপনিবেশ 
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গড়ে তুলতে থাকেন। ফলে অষ্টাদশ শতকের মধ্যে আমৌরকায় তেরটি ব্রাটশ 
উপনিবেশ গড়ে ওঠে । 


আমেরিকার স্বাধীনত! সংগ্রাম £ প্রথম অবস্থায় ইংরাজদের নানা প্রাতকুল 
অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম করতে হত। ওপানবোশিক যুদ্ধ ছাড়া, স্থানীয় আদম আঁধবাসী 
রেড ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাঁরা এই মহাদেশে নিজেদের একাধিপত্য স্থাপন 
করেন। প্রথম প্রথম ব্রিটিণ সরকার উপাঁনবোশকদের ব্যাপারে মাথা গলাতেন না! 
সরকারা গুদাসীন্যের সুযোগ নিয় আমেরিকার ্রাটশ উপণ্নবোশকরা 'কিছনট স্বাধীন 
মনোভাবাপন্ন হয়ে ওঠেন ৷ তেরাট উপানিবেশের প্রত্যেকটি স্ব-শাসিত হলেও এগুলির 
শাসন ব্যবদ্থা মোটামট একই রকম 'ছিল। তাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ 
না করলেও বাণিজোর স্বার্থে ইংলগ্ডের '্রাটশ সরকার ওপনিবোশিকদের ব্যবসা- 
বাণিজোর ওপর নিষেধাজ্ঞা জারী করেন। ইংলল্ডেন্ন শিল্পকে বাঁচানোর জন্য 
উপনিবেশগলতে কয়েকটি বিশেষ শিল্প স্থাপন নিষিদ্ধ হয়।- ইংলন্ডের জাহাজ 
ছাড়া অন্য কোনো দেশের জাহাজে উপানবেখগন্ীলতে পণ্য আমদানী ও রপ্তানী করা 
যেত না; কয়েকটি বিশেষ পণাসামগ্রী একমাত্র ইংলণ্ডেই বিক্রি করার জন্য উপান- 
বেশিকরা বাধা থাকতেন ইত্যাঁদ। এই ধনের নিবেধাজ্ঞায় উপানবোঁশকরা মাতৃভূমির 
স্বজাতীর শাসকদের ওপর ক্ষুব্ধ হয়োহলেন। 


কিন্তু মাতৃভূমির সঙ্গে তখন পর্যন্ত উপনিবোঁসকনের্রশতক্ষ বিরোধ দেখা দেয় নি। 
তার কারণ ছিল। ভারতের মত আমোরকাতেও উপানবেশ বিস্তারের ক্ষেত্রে ইউরোপাঁয় 
শিগনালর মধ্য প্রতি্বিতা শর হয়। এই প্রাত্বন্দ্তায় শেষ পর্যন্ত টিকে ছিল 
ফরাসী ও ইংরাজ। এই ইঙ্গ-করাসী প্রাতবাদ্বিতার মোকাবিলা করার জন্য ইংরাজ- 
ওপনিবোসিকদের মাতৃভাম ইংলণ্ডের উপর [নির্ভর করে থাকতে হত। শেষ পর্যন্ত 
ইংরাজের হাতে ফরাসাঁবের পরাজয় হয় এবং ফযাসীরা আমোঁরকা ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য 
হন। এই সঙ্গে বিজয়ী ইংরাজ ওপানবৌশকদের মাতৃভীম ইংলন্ডের ওপর নির্ভর 
করে থাকার প্রয়োজনও ফুরিয়ে যায়। পরস্তু ইউরোপে ফরাসীদের সঙ্গে সপ্তবর্থব্যাপাঁ 
যদ্ধের (১৭৬৩) প্রা কষক্ষাত মেটানোর জন্য বি তের ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ 
ওপাঁনবোশিকদের কাছে মোটা অংকের অথ' আদায়ে উদ্যোগী হলে উপানবেশবাসারা 
বাধা দেন। দরকার গে বাধা উপেক্ষা করলে তাঁদের সঙ্গ ইংল”ডৰ ইংরাজ কর্তৃপক্ষের 
সংঘর্ষ আসন্ন হয়ে ওঠে। 


এই গরিদ্থিততে উপানিবেশিকরা তাঁদের অধিকার আমোঁরকার 
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পশ্চিমাঞ্চলে বাড়াবার চেষ্টা করলে ইংলণ্ডের কাছ থেকে বাধা আসে। বারবার 
স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপ ওপাঁনবেশিকদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি 
করে। 

বিরোধের ক্ষেত্র যখন প্রস্তুত, তখন সমনাময়িক কয়েকজন ইংরাজ চিন্তানায়কের 
চিন্তাধারা ওপনিবেশিকদের মনে গভীর অনপ্রেরণার সণ্ডার করে। লক, হ্যারংটন, 
প্রম্খ ইংরাজ চিন্তানায়কদের রচনায় প্রকাশ পায় প্রাতটি মানুষের কয়েকটি মৌলিক 
অধিকার আছে, যেগদুলি থেকে বাঁণ্ত করার আঁধকার কোনো সরকারের নেই। 
আমেরিকার দার্শীনক টমাস জেফারসন, টম পেইন তো সরাসাঁর বিদ্রোহ ঘোষণার 
আধ্যমে ওপানবেশিকদের স্বাধীনতা লাভে উৎসাহিত করতেন । 


এই পারাস্থিতিতে ১৭৬৫ খস্টাব্দে ইংলশ্ডের পালামেণ্ট ওপনিবোকদের ওপর 
স্ট্যাম্প কর’ নামে একটা কর চাপালে তাঁদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে যায় । এই আইনের 
উদ্দেশ্য ছিল পসপ্তবর্ধব্যাপী যুদ্ধের ক্ষাতপূরণ বাবদ অর্থ সংগ্রহ করা। ফলে 
আমোঁরবার উপনিবেশবাসীরা এই আইনের বিরদ্ধে তীন্র প্রাতবাদ জানান এবং জোরদার - 
আন্দোলন গড়ে তোলেন । 


আন্দোলনের চাপে শেষ পর্যন্ত ইংরাজ কর্তৃপক্ষ স্ট্যাম্প কর প্রত্যাহার করে নেন। 
শকন্তু অচিরেই ইংলগ্ডের রাজগ্ব সচিব টাউনসেপ্ড কাগজ, কাচ, চা প্রভীতর ওপর নতুন 
*্‌ল্ক ধার্য করেন। ক্রুদ্ধ ওপানবেশিকরা আবার আন্দোলন শহর করেন। ফলে 
ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে একমাত্র চা ছাড়া অন্যান্য পণ্যের ওপর ধার্য শুক 
বাতিল করে দেন । কিন্তু তাতেও বিরোধের নিষ্পান্ত হল না। ওপানবোশকরা স্থির 
করলেন যে, তাঁরা চায়ের ওপর ধার্য শুজ্কও দেবেন না। সেই সিদ্ধান্ত অননযায়ী 
১৭৭৩ খস্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একটি জাহাজ বোস্টন বন্দরে এলে কয়েকজন 
উপানিবেশবাসণ ইংরাজ রেড ইশ্ডিয়ানদের ছদ্মবেশে সেই জাহাজে উঠে চায়ের বাক্সগঞ্রলি 
সমদুদ্রের জলে ফেলে দেন । 
এতে ব্রুদ্ধ হয়ে ইংলণ্ডের তদানীন্তন রাজা তৃতীয় জর্জ এবং প্রধানমন্ত্রী লর্ড নথ 
শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসাবে বোস্টন বন্দর বন্ধ করে দেন। উপিনবেশগদলিতে ইংরাজ 
সৈন্য সমাবেশ করা হয়। তাঁদের ওপর শুরু হয় দমন পাঁড়ন ও অত্যাচার ॥ 
উপনিবেশবাসীরাও পাল্টা ব্যবস্থা নিলেন । ১৭৭৬ খঙ্টাব্দের ঠা জুলাই তেরোটর 
মধ্যে বাকোটি উপাঁনবেশের প্রাতীনাঁধরা ফিলাডেলাফয়া শহরে এক বৈঠকে মিলত হয়ে 
একটি ঘোষণাপত্র জারী করেন। এই ঘোষণাপত্রের সারমর্ম হলঃ সব মানুষই 
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সমানভাবে স:ট হয়েছে এবং তারা তাদের সৃণ্টিকতরি কাছ থেকে কয়েকটি আবিচ্ছদ্য 
অধিকার পেয়েছে। সেই অধিকারগুলোর মধ্যে আছে জীবন, স্বাধীনতা এবং 
গদ্খান্বেষণের অধিকার । «ই অধিকারগুলোর সংরক্ষণের জন্যই মানুষের মধ্যে 
প্রতিষ্ঠিত হয় সরকার, যাদের ন্যায়সম্মত শত্তির উৎস হল শাসিতের সম্মতি । টমাস 
জেফারদন প্রণাঁত এই ঘোষণাপ্ত্রটিই স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র ( Declaration of 
Independence ) নামে পাঁরচিত। 

১৭৭৫ খনপ্টাব্দে লেক্সিটন শহরে ইংরাজ সৈন্য গুলি চালালে চারিদিকে আগুন 
জবলে ওঠে । উপনিবেশবাসীরা গজে ওঠেন । শুর হয়ে যায় আমেরিকার স্বাধীনতা 
সংগ্রাম। এই সংগ্রাম সাত বছর ধরে চলোঁছিল। এই স্বাধীনতা সংগ্রামে নবগাঁঠত: 
আমেরিকার সৈন্যদের নেতৃত্ব দেন জর্জ ওয়াশিংটন নামে এক শক্তিশালী ও প্রতিভাবান 


তরঃণ। তাঁর বািষ্ঠ নেতৃত্ব ও রণকোশলের কাছে 
পরাজিত হন। ১৭৮৩ খএস্টাব্দে “ভাদহি-এর সাধ” অনুসারে 
আমোরিকার উপনিবেশগ্লির স্বাধীনতা স্বাঁকার করে । এভাবেই নতুন 
য্ন্তরাস্ট্রের (0.9.&. ) উদ্ভব হয়। 

আমেরিকার ওপনিবেশিকদের সাফল্যের কারণঃ প্রধানতঃ জর্জ 
ওয়াশিংটনের বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও ভুল রণকোঁশল আমোরকাবাসীদের জয়ের পথ প্রশস্ত 
করে দিরোছল। দুই দেশের দুরত্বও আমেরিকানদের য্ধজয়ে গপর্ণ ভূমিকা 


[el 
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নিয়েছিল। বিশাল আটলান্টিক মহাসাগর পাড়ি দিয়ে সুদুর ইংলণ্ড থেকে বংদ্ধসামগ্রী 
আমেরিকায় আনা বেশ কমষ্টপাধ্য ও সময়সাপেক্ষ বাপার ছিল। ফলে নিয়ামত : 
সরবরাহের অভাবে ইংরাজ পক্ষে একাধিক সুদক্ষ সেনানায়ক থাকা সত্তেও তাঁদের 
অপেক্ষাকৃত দুবল প্রাতিপক্ষের কাছে পরাজয় বরণ করতে হয়। এছাড়া একই সঙ্গে 
একাধিক শক্তি যথা ফ্রান্স, স্পেন, হল্যাণ্ডের সঙ্গে লড়তে গিয়ে কারোও বিরুদ্ধে 
জোরদার আক্রমণ হানা ইংরাজদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। এট।ও ওপাঁনবেশিকদের 
সাফল্যের অন্যতম কারণ । 

আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের ফলাফল ও গুরুত্ব $ স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার 
সংগ্রামে উপানিবেশবাসীঁদের সাফল্য প্‌থিবর বাভন্ন অঞ্চলের উপনিবোশিকদের . 
উৎসাহিত করে। ফলে পরবর্তীকালে ভারতসহ সব দেশেই সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে 
সংগ্রাম শুর; হয়ে যায় । মানুষের কতকগঢ়লি জন্মগত অধিকার ও সমদার্শতার নীতির 
প্রাত আমোরকাবাসীদের বিশ্বাস অন্যান্য উপনিবেশবাসীদের অন্তরেও সণ্ডারিত হয় 
এভাবেই বিশ্বজুড়ে জাতীর চেতনার উন্মেষ ঘটে ৷ স্বাধীনতা সংগ্রামে ইংরাজদের 
পরাজয়ের ফলে ইংলগ্ডের ওপানবেশিক বাণিজ্যের বিশেষ ক্ষাতি হয়। এই পরাজয় 
ব্রিটশের ওপনিবোশক নাীতিরও পরিবর্তন স্‌চিত করে। তখন থেকে কেবল দমন, 
" পাঁড়ন, শোষণের পরিবর্তে ব্রিটিশ সরকার উপনিবোশিবদের প্রতি উদার ও সাহফুতার 
নীতি গ্রহণ করেন। এই যুদ্ধে ফরাসীরা আমোরকাবাসীঁদের সাহায্য বরে তাদের জয়ী 
করলেও এতে নিজেদের রাজকোষ শূন্য হয়। ফলে ফরাসী জনগণের দুদর্শা ও 
অসন্তোষ বাড়ে। এই অসন্তোষ ও আমেরিকাবাসীদের সাফল্য ফরাসী. রঃজতন্বের 
বিরুদ্ধে ফরাসীদের উৎসাহিত করে । যার ফলে ফরাসী বিপ্লব ঘটোছিল। সবেপিরি 
জর্জ ওয়াশিংটনের নেতৃত্বে আমেরিকায় প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়। ই প্রতিষ্ঠা 
ইউরোপের রাত্ট্রন'তির ক্ষেত্রে এক বিরাট পরিবর্তন স:চিত করে । 


[খ] ইংলণ্ডে শিল্পবিগ্রব 


(১) শিল্প-বিপ্ীবের অর্থ? অষ্টাদশ শতকের বিশ্বে আর একটি তাৎপর্যপূ্ 
ঘটনা হল ইংলণ্ডের শিজ্প-বিপ্লব ! বিগত দুই শতাব্দীর মধো- নানা দেশের 
আবিষ্কার, যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নীতর ফলে একদিকে যেমন ব)বসা বাণিজ্য বাদ্ধি পায়, 
অন]দিকে নতুন নতুন নগর ও বন্দর গড়ে ওঠে । এ সবের ক্রমবর্ধমান চাঁহদা মেটাতে 
উৎপাদন, বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা দেখা যায়। কিন্তু গতানুগ্াতক উৎপাদনরণীতর পক্ষে 


নন আধ্দানক যুগের ইতিহাস 


সে চাহিদা মেটানো সম্ভব ছিল না। ফলে মানুবকে নতুন উৎপাদন কৌশল, যন্ত্রপাতি 
নিমণি, কলকারখানা স্থাপন ইতাাদির নেশ।য় পেয়ে বসে। সেই চেষ্টার ফগ্রীত 
হিসাবে ধাঁরে ধারে গড়ে ওঠে কলকারখানা, নির্গত হতে থাকে নানা ধরনের আধুনিক 
যন্ত্রপাতি, আবিষ্কৃত হয় ইঞ্জিনে বাষ্পীর় শান্তির ব্যবহার ॥ এ সবের প্রয়োগ প্রথাঁসদ্ধ 
শিল্প উৎপাদনের ক্ষেত্রে এক বিরাট পাঁরবর্তন আনে। এই পাঁরবর্তনকেই শিক্প- 
বিপ্লব বলে। এই শিল্পবিপ্রব প্রথম শুর: হয় ইংলণ্ডে পরে ইউরোপের অন্যান্য 
দেশে এর দ্রুত বস্তার হয় । 


শিল্পাপ্রবের আগে পর্যন্ত ইংলণ্ডে ছিল গৃহশিল্প। ব্যবসায়ীরা কাঁরগরদের 
কাঁচামাল যোগান দিত ৷' কারিগর এবং তাদের বাড়ীর লোকজনেরা বাড়ীতে বসেই 
তৈরী করত নানা ধরনের শিল্পন্রব্য । এ কাজে তারা বাবহার করত হাতে তৈরী ক্ষুদ্র 
যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম । কিন্তু এই পুরনো পদ্ধীততে কারিগররা সব সময় কাজ পেত 
'না। যেগাযোগ বাবস্থা ভালো না থাকার বাবসারীরাও সব সময় তাদের কাঁচামালের 
যোগান দিতে পারত না । ফুল উৎপাদন মার খেত।. অথচ চাঁহদা ছিল ক্রমবর্ধমান ৷ 
তাই ব্যবসায়ীরা উৎপাদন বার স্বাথে নানা জায়গায় ছাঁড়রে থাকা কারিগরদের 
একর এনে বড় ঘরে উন্নতমানের যন্ত্রপাতি আর কাঁচামাল দিয়ে আধক উৎপাদনে উৎসাহ 
দিতে লাগল । এভাবেই গড়ে উঠতে লাগল ছোট ছোট কারখানা । 
এতে উৎপাদন আগের তুলনায় অনেকগ,ণই বাঁদ্ধ পেল । 
হয়োছল বলা যায়৷ 


বলা বাহুল্য, 
এতেই শিল্প বিপ্লবের সূচনা 


(২) ক্ৃষিবিপ্লব £ কাঁধ ও শিল্প অঙ্গাঙ্গীভাবে জাঁড়ত। তাই 'শিলপক্ষেত্রে 


পাঁরবর্তন আসার সঙ্গে সঙ্গে ইংল:ণ্ডর কাঁধ ব্যবস্থায় উল্লেখ যাগ্য পারবর্তন এল। 
আগে যে কারিগর শিপন্রব্য উৎপাদন করত সেই আবার তার জাম চাষ করত। সম্পূর্ণ 

ঢরণো প্রথায়, পৃরণো যন্ত্রপাতি দিয়ে চাষ করার ফলে কঁষক্ষেন্নে উপ দনও ছিল 
যৎসামান্য | তাতে কোন রকমে চাষীর প্রয়োজন কিছ মিটত। ইংলণ্ড এই কৃষ 
ব্যবস্থা সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত চাল: ছিল। কিন্তু অঞ্টাদশ শতাব্দীর শিল্প বিপ্লব 
কািকষত্ে বিপ্লব নিয়ে এল ॥ শিল্পের প্রয়োজন মেটাতে গিয়ে কৃষকরা আখ, তুলো, 
রেশম প্রভৃতি অর্থকরী ফসল উৎপাদনের দিকে মনোযোগ দিলেন । কারখানায় নতুন 
নতুন কৃষি যন্দ্রপ।তির উদ্ভাবন হতে লাগল। বাম্পচাঁলত বহমূখী লাঙল, বাঁজবোনা 
ও ফসল কাটা যন্ত্রের আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে কাঁষপন্ধীতরও আমূল পাঁরবর্তন সাধিত 
হল। জাঁমতে সার ব্যবহারের প্রচলন হওয়ায় উৎপাদনও বদ্ধ পেল। কাঁবকা্জ 


অষ্টাদশ শতাব্দীর পাঁথবী ৪ য্যান্তবাথের যুগ a 


লাভজনক: হওয়ায় অনেক পাঁতত জমিতে চাষ-আবাদ হতে লাগল । একফসলা জাঁমতে 
একাধিক ফদল ফলানোর কাজ শুরু হল ॥ এ সবের ফল হল উৎপাদন বাঁদ্ধ। সেই 
বার্ধত উৎপাদন দিয়ে দেশের মানুষের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটানো সম্ভব হল। কৃষি 
উৎপাদনের ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন এবং উৎপাদন বৃদ্ধির এই প্রয়াসকেই এক কথায় কাঁষ' 
বিপ্লব আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে। 

(৩) শিল্পের ক্ষেত্রে নানা আবিষ্কার ৪ অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি 
ইংলণ্ড সারা বিশ্ব জুড়ে এক বিশাল সাগ্রাজ্য গড়ে তোলে। বাণক ও বাবসায়ী 
গোষ্ঠী এই সব দেশ থেকে সন্তাদরে কাঁচামাল ইংলণ্ডে আমদানী করে তা থেকে নানা 
শিল্প ও গণ্যসম্ভার তৈরী করে সেগ্ীলকে আবার চড়াদামে বিদেশের বাজারে বাকি 

ঢু করত। এই ব্যবসায়ে লাভ ছিল প্রচুর! এই লাভের অংক আরো বাড়াবার জন্য 
ব্যবসায়ী তথা উৎপাদকদের চিন্তা হল কী করে কম সময়ে কম অর্থ বিনিয়োগের 
মাধ্যমে বেশী উৎপাদন করা যায়। ফলে উৎপাদন বৃদ্ধির 'জন্য ভারী আধ্বানক 

এ যদ্পাঁত িমাণের প্রয়োজন দেখা দিল। আর আমরা জানি, প্রয়োজন থেকেই 
আবিষ্কারের জন্ম । তাই এই সময় থেকেই নতুন নতুন যন্ত্রপাতির উদ্ভাবন হতে 
থাকল । এটা শিল্প-বিপ্লবেরই অঙ্গ | 

জন কে ১৭৩৩ খস্টাব্দে ক্রাইং শাটল (Flying Shuttle ) নামে এক নতুন 
যদ আঁবিচ্কার করেন ॥ এর ফলে অল্প সময়ে ও অল্প পরিশ্রমে বেশী পাঁরমাণে 


হারগ্রপভসের স্পানিং জোন 


সুতো কাটা ও কাপড় বোনা সম্ভব হল । ১৭৬৫ খস্টাব্দে ছারগ্রীভস্‌ 'স্ীদং জোন", 
নামে যন্ন আঁবত্কার করেন । এই যন্তের সাহায্যে একজন শ্রীমক এক সঙ্গে আটগাছ 
সূতো কাটতে পারত! ফলে কাজের গাঁত আর পাঁরমাণ অনেবগুণ বদ্ধ পেল ৷ 


এ আধুীনক যুগের ইতিহাস 

তাঁত শলে আরও উন্নতি ঘটালেন রিচার্ড আর্করাইড। আর্করাইট ওয়াটার টেট 
নামে এক জলচালিত যন্ত্র আবিভ্কার করে জলশান্তর সাহাব্যে যন্ত্র চালাবার উপায় 
উদ্ভাবন করেন। এই যন্ত্রের সাহায্যে যে সুতো বেরুতে লাগল তা আগের তুলনায় 
অনেক সর; ও শল্ত। এই আবিচ্কারের জন্য ইংল্ডের রাজা তৃতীয় জর্জ আকবরাইটকে 


নাইট উপাধিতে ভাঁষত করেন। হারগ্রীভস-এর স্পীনং জোন এবং আকরাইটের 


‘ওয়াটার ফ্রেম’ মাশরে স্যামুয়েল ক্রম্পটন সূতো কাটার আর এক নতুন ফন্ত্র উদ্ভাবন 
করলেন॥ এর নাম দিলেন মিউল। ১৭৮৫ খস্টাব্দে এডমণ্ড কাট'রাইট ‘পাওয়ার 


‘লম’ নামে জলম্রোত চালিত এক কলের তাঁত আবিষ্কার করেন । এই সব আবিষ্কারের" 


ফলে ইংলন্ডের বয়নাশল্পে অভূতপঢুর্ব উন্নত ঘটে । 


এ পর্যন্ত কেবল বায়; অথবা জলশীন্তর সাহায্যে যন্ত্রপাতি চালানো হত। 
১৭৬৯ খস্টান্দে জেমস ওয়াটের বাত্পাঁয় শক্তির আবিদ্কার শিল্পোৎপাদনের ক্ষেত্রে 
₹ বুগান্তর আনল । আগে কাঠকরলা পাড়ে চুল্লীতে লোহা গলান হত। এতে 
প্রচুর গাছপালা নষ্ট হত। পরে কোক করলার চুল্লী জ্বালিয়ে আব্রাহাম ডারাৰ লোহা 
গলানোর পদ্ধীত আবিত্কার করেন । কিন্তু জেমস ওয়াটের বাষ্পীর শক্তি আঁবজ্কারের 
ফলে জাহাঙ্, রেলগাড়ী, বড় বড় কল কারখানা প্রভাতে এই শান্তর প্রচলন শর 
হর। ইংলণ্ডে একের পর এক গড়ে ওঠে লৌহ ও ইস্পাত কারখানা । ১৮১৫ খস্টাব্দে 
হামফে; ডোভস 'সেফাট লযান্প' বা নিরাপদ বাঁতি আঁবচ্কার করলে কয়লা ডে 
কাজ করা সহজ ও নিরাপদ হয় । 


দেশের বাভন্ন স্থানে কলকারখানা গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে পণ্য চলাচল বাড়ে । 
কলে সারা ইংল'ড জডড়ে রাস্তাঘাট নিমণি ও খাল খনন করা হয়। এ বিষয়ে উদ্যোগী 
[ছিলেন দই ইংরাজ ম্যাকাডাম আর ব্রিডলে । রবার্ট ফুলটনের বাম্পচালিত নৌকা 


আবিষ্কারের ফলে জরপথেও পারবহণ ব্যবস্থার উন্নীত হয়। জজ স্টিভেনসন 


রেল-হীঞ্জন আবিল্কার করলে প্র পরিবহণ বাবস্থায়ও উল্লেখযোগ/ পরিবর্তন আনে । 


(৪) শিল্পবিপ্পবের ফল ৪ শিল্পাবপ্রবের ফলে ইংলণ্ডের সামাজিক অর্থনৈতিক 
রাজনৈতিক সব ক্ষেত্রেই অভাবনীয় উন্নত পরিলক্ষিত হয়। শিল্পাস্লবের ফলে 
সবচেয়ে বেশী লাভবান হন কলকারখানার মালিক, বাণক ও ব্যবসায়ীগোষ্ঠী। কম 
বিনিয়োগের মাধামে বেশী লাভ করা ছল তাঁদের একমান্র উদ্দেশ । ফল হল 
শ্রমিকৰের দ্খ-দব্শার বান্ধ। এদের নামমাত মঞজঁরতে, দাঁঘ* সময় কলকারখানায় 
খাটতে হত। এরা সর্বক্ষেত্রেই হিল মালিকদের দয়া-দাঁক্ষিণ্যের ওপর নিভরশীল। 


১7 


হেলেমেয়েদের কারখানায় নিযুক্ত করতেন.। . 
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কলকারখানায় উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে দেশীর কুটির শিক্পগৃলি ধংস হয়ে যায়। 
এই শিল্পে নিযুক্ত মানুষেরা বেকার হয়ে পড়ে এবং সামান্য মজ্বুরীর আশায় শিল্পাণ্ডল- 


গলিতে ভীড় জমাতে শুর; করে। এই সব উপচে পড়া মামুষৰ্রে বসবাসের জন্য 


কলকারখানার আশপাশে শ্রামকদের বসাত গড়ে ওঠে । এই বসতিগ্যীল ছিল যেমন 
অদ্বান্থাকর, তেমনি নোংরা । কারখ-নার কাজ ছিল একঘেয়ে । শ্রমিকদের না 
ছল স্বাধীনতা বা কোনো চিন্তাবনোদনের খোরাক। ফলে একটানা কাজের চাপে 
এবং বৈচিত্রাহীন জাঁবনযাত্রায় তারা যন্তে পাঁরণত হয়েছিল । দারিদ্র ও বেকারত্বের 
স্যযোগ নিয়ে মালকপক্ষ অনেক সময় সামানা মঙ্ুরীতে স্ত্রীলোক ও কম বয়দ্ক 
শিল্প বিপ্লবের ফলে ধনী ও দারিদ্র, পঠাঁজপতি ও শ্রামক-_এ'দের মধ্যে পার্থক্য 
বেড়েই চলল । প্রথম প্রথম ছাঁটাই বা অত্যাচারের ভয়ে শ্রামকরা মূখ খুলত না। 
কিন্তু ক্রমাগত অত্যাচারে আঁতষ্ঠ হয়ে তারাও মুখ খুলতে শুর; করল । ফলে দেখা 
“দল শিল্পে অশান্তি। ক্রমশঃ সেই অশান্তি ছাড়িরে পড়ল সমাজের অন্যান্য ক্ষেত্রেও ৷ 


[গ] ফরাসী-বিপ্লব 
বিপ্লবের পটভূমি-দার্শ নিকদের চিন্তাধার!? অণ্টাদশ শতাব্দীর আর একটি 


উল্লেখধোগা ঘটনা হল ফরাসী বিপ্লব । এই বিপ্লবের পটভূমি ছিল ভিন্ন ধরনের । 
এই বিপ্লবের লক্ষ্য যে কেবল ফ্রান্সে রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ তা নয়। সে সমরে ফ্রান্সের 
সমাজজীবনে যে অর্থনোতক শোষণ চলছিল তাকেও সমূলে উচ্ছেদ করা। এ সময়ে. 
ক্রান্সের সমাজব্যবস্থায় ছিল দট শ্রেণী_-(১) আঁভজাত ও ভ্লাজকদের নিয়ে মুষ্টিমেয় (শর 
স্বাবধাবাদী শ্রেণী এবং (২) সাযোগ-সবিধাহীন সাধারণ মানুষ । সুবিধাভোগী 
অভিজাত শ্রেণীর মানৃষেরা সাধারণ লোকের সঙ্গে মিশতেন না ; তাঁরা সংরম্য প্রাসাদে 
নিশ্চিন্ত আরামে দিন যাপন করতেন। আর যাদের পরিশ্রমে তাঁদের উন্নতি তাদের 
উপর চালাতেন দমন, পাঁড়ন ও অতযাচার। এই ধরনের মানুষ ছিলেন সংখ্যায় বেশী 
এদের মধ্যে আবার যারা কৃষক ও শ্রমিক তাদের দুরবস্থার অন্ত ছিল না । 

সমাজব্যবস্থার এই ধরনের বৈষম্য, অবিচার ও অত্যাচারের ফলে সাধারণ মধ্যবিত্ত 
এবং কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে দারুণ ক্ষোভ ও অসন্তোষের সঞ্ডার হয়। চারিদিকে 
যখন এই ক্ষোভ আর অসন্তোষ পঞ্জীভূত হচ্ছিল তখন ফ্রান্সের প্রগগতিবাদী ভলতেয়ার, 
অপ্টেস্কু, রুশো প্রমূখ কয়েকজন খ্যাতনামা চিন্তাবিদ: ও দার্শীনকের আবিভবি হয়। 
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তাঁদের চিন্তায় ও লেখায় ফরাসী জনসাধারণের অভাব, .আঁভিযোগ ও অসন্তোষ র্‌প 
পাঁরগ্রহ করে। সমাজ ও রাষ্ট্র সম্পর্কিত নানা সমস্যার সমাধানও তাঁদের রচনার, 
মৃত হয়ে ওঠে ৷ 


ভলতেয়ার ছিলেন ফ্রান্সে স্বাধীনতা ও প্রগতির একজন প্রধান প্রবন্তা । সে সময়ে 
ফ্রান্সে যে সমস্ত আচার ও অত্যাচার চলছিল তার প্রতি তানি জনসাধারণের দ্‌চ্টি 
আকর্ষণ করেন। সমাজ থেকে সব রকমের অন্যায়, কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাসের 
উচ্ছেদ সাধনই 'ছিল তাঁর লক্ষ্য । গাঁজার দুন্শীতও, 
তাঁর দৃষ্টি এড়ায় নি। সে যুগে জনসাধারণকে 
এই সব অন্যায়, অত্যাচার ও অনাচারের বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহী করে তুলতে তাঁর মত সফলকাম আর কেউ 
হননি ৷ 'লেটারস অফ দ্য ইংলিশ’ (Letters of 
the English ) হল তাঁর বিখ্যাত বই । 


মন্টেস্কু আর একজন ফরাসী চিন্তানায়ক, যান 
বেশ কয়েক বছর ইংলণ্ডে কাটিয়ে সে দেশের, 
গণতান্ত্ৰিক শাসনবাবদ্থার দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত 
নামে তান একখানি: 


মণ্টেদ্কু 
হয়োছলেন। “পাট অফ দ্য লগ" ( Spirit of the Laws ) 


বই লেখেন । এই বই-এ তিনি রাজনীতিকে 
বৈজ্ঞানিক উপায়ে ব্যাখ্যা করেন । মণ্টেগ্কু 
স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের কঠোর সমালোচক 
ছিলেন । তাঁর রচনায়: ব্যান্ত স্বাধীনতা, 
শাসন-সংকার ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতার : 
দাবা সোচ্চার হয়ে ওঠে । 


রুশো ছিলেন এ যুগের আর একজন 
খ্যাতনামা দার্শনিক । তিনি প্রচার করেন, 
মানুষ স্বাধীন সত্তা নিয়েই জল্মায়। কিন্তু 
তারপরই সে: দর্বত্র পরাধীনতার শঙ্খলে 
আবদ্ধ হর । সুতরাং মানুষের কর্তব্য হল, 
সেই শুঙ্খল ভেঙ্গে ফেলে জন্মসূত্রে প্রাপ্ত 
স্বাধীন সত্তাকে পানরদ্ধার করা। তানি আরও প্রচার করেন যে, জনগণই হল রানের 
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সব শান্তর উৎস। সঃতরাং জনগণের ইচ্ছানযযায়ী রাষ্ট্র পরিচালিত না হলে রাজ্ট্রনায়ক 
বা রাজাকে ক্ষমতাচ্যুত করার অধিকার জনগণের আছে । সামাজিক চুক্তি ( The 
Social Contract ) নামে রুশো একখানি বই লেখেন। এই বই-এ তিনি মানূষে 


মানুষে সাম্যের কথা এবং জনগণের সার্বভৌম অধিকারের কথা লিপিবদ্ধ করেন ৷ 


রুশোর বৈপ্লবিক চিন্তাধারা ফ্রান্সে যে বিপ্লব এনেছিল, ক্রমে তা সমগ্র প্‌থিবাঁতে 
ছড়ায় পড়ে । 

ফরাসী বিপ্লীবের কারণ £ ফরাসী বিপ্লব কোনো আকাঁস্মক ঘটনা নয়। 
এর পিছনে নানা কারণ বর্তমান ছিল। ফ্রান্সের সমাজব্যবন্থা ছিল সামন্তপ্রথা 
'ভীত্তক। এ সমাজ ব্যবস্থায় ছিল দর শ্রেণী । আঁভজাত ও যাজকদের নিয়ে গঠিত 
সীবধাভোগী শ্রেণী এবং সুযোগ-সবিধাহীন মধাবিত্ত শ্রেণীর সাধারণ মানুষ ৷ 
স্মাবধাভোগী অভিজাত শ্রেণীর মানুষেরা সরম্য প্রাসাদে 'নাশ্চন্ত ভোগাঁবলাসে 
দিনযাপন করতেন আর যাদের পরিশ্রমে তাঁদের উন্নাত তাদের ওপর 'নার্বিচারে 
চালাতেন দমন, পাঁড়ন ও অত্যাচার ৷ 

সমাজ ব্যবস্থায় এই ধরনের বৈষম্য, অন্যায় ও অত্যাচারের ফলে সাধারণ মধ্যবিত্ত 
এবং কৃষক শ্রেণীর মধো দারুণ ক্ষোভ আর অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। এই সময়ে ফরাসী 
দাখীনকদের চিন্তাধারা তাঁদের মনে গভীর রেখাপাত করে। ফরাসী জনসাধারণ 
{বিপ্লব মন্দে দাঁক্ষা গ্রহণ করেন । 

সমাজে যাজক ও অভিজাত সম্প্রদায় কতকগ্থীল বিশেষ সুযোগ-সমবিধা ভোগ 
করতেন। তাঁদের আয় বিপৃল পাঁরমাণ হলেও তাঁদের কোন কর দিতে হত না; অথচ 
আর্থক দুরবস্থা সত্তেও করের যাবতীয় বোঝা চাপানো হত দাঁরদ্র জনসাধারণের 
ওপর | এই কর আবার ছল তিন ধরনের ৷ জ'মিদারকে খাজনা তে হত, গীর্জকে 
দিতে হত টাইল্থ' বা আয়ের দশমাংশ এবং রাজাকে ভূমিরাজ্ব ৷ এই ব্যবস্থার 
'বিরছেও প্রজাসাধারণ বিদ্রোহ? হয়ে ওঠেন । 

এ সময়ে ফ্রান্সে চলছিল বুরবোঁ বংশের শাসন । এই বংশের রাজা চতুদশ লুই 
ছিলেন যেমন শক্তিশালী, তেমন চ্বেচ্ছাচারী। কিন্তু স্বেচ্ছাচারী হলেও তান সুযোগ্য 
শাসক ছিলেন। তাঁর পরবর্তী“ রাজাদের আমলে ফ্রান্স এক গভীর ‘সংকটের মধ্যে 
পড়ে। রাজারা নিজেদের নিয়ে এত ব্যস্ত থাকতেন যে দেশের বথা, প্রজাদের কথা 
ভাববার অবকাশ তাঁদের থাকত না। এন কা এবশ পণচাত্তর বছরের বুরবো বংশের 
শাসনকালে রাজারা এববারও ফ্রন্টের প্রাতীনীধ সভার আঁধবেশন ডাকেন ন । ফলে 

৬ 
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এই দ্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্রের বির্দ্ধে প্রজারা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে এবং একসময় বিদ্রোহ 
ঘোষণা করে। 

এ সময়ে ফরাসীদের সামনে ছিল আমোরকার স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আদর্শ । 
অনেক ফরাসী সৈন্য এই স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ 'দিয়োছিল। সেখানে তারা 
স্বাধীনতার সন্তে দীক্ষিত হরে দেশে ফেরে এবং দেশের নিধণিতত ও অবহেলিত 
জনগণের মধ্যে স্বাধীনতা ও সামোর বাণী প্রচার করে তাদের মনে স্বাধীনতার স্প্‌হা 
জাগ্রত করে। 

আরও একটি কারণ ফারসী বিপ্লবে ইন্ধন যোগায় । পোঁট হল ফ্রান্সের অর্থ'সংকট ৷ 
এই অর্থসংকটের সমর রাজা পণ্দশ লুই-এর উত্তরাধিকারা হিসাবে রাজা যোড়শ লুই 
সিংহাসনে বসেন ৷ কিন্তু পিতার মত ইনিও ছিলেন যেমন শন্তিহীন; তেমান অযোগা । 
একেই রাজকৌোষে অর্থভাব, তার ওপর রাজদরবারের আড়ম্বর ও বিলাপিতায় প্রচুর 
অধ্থব্যয়ের ফলে রাজ্যের অর্থনৈতিক পারাস্থিত আরও জটিল হয়ে ওঠে। 

৯. এই সংকট থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য রাজা শেষ পর্যন্ত ১৭৮১ খস্টাব্দে স্টেট্স 
জেনারেল নামে ফ্রান্সের প্রাঁতনাঁধ সভার আধবেশন ডাকেন। এটি ছিল ফ্রান্সের 
সবশ্রেণীর মানুবের নিবা্চিত প্রতানীধদের নিয়ে গঠিত সভা । 

১৭৮৯ খল্টান্দের মে মাসে ভাসহি-এর রাজপ্রাসাদে প্রাতানাধ সভার আঁধবেশন 
বসে। রাজার উদ্দেশা ছিল আর্থিক সংকট ঘোচনের জন্য এই সভায় নিবর্চিত 
প্রাতীনাধদের দিয়ে নতুন কিছু করপ্রন্তাব অনঃমোদন কাঁরয়ে নেওয়া । কিন্তু সভার 
সদস্যগণ তাঁদের বিভিন্ন ক্ষোভ, বিভন্ন দাবাঁদাওয়া নিয়ে আলোচনা করার জন্য 
পাঁড়াপাঁড়ি করতে থাকেন । রাজার ভীতি প্রদর্শ নেও কোনো ফল হল না দেখে 
তিনি সভার অধিবেশন বন্ধ করে দেন। কিন্তু এতে বিরুপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় । 
প্রতিনিধি সভার সদস্যরা নিকউবতাঁ এক টোনস কোটে সমবেত হয়ে প্রাতিষ্া গ্রহণ 
করেন যে দেশের নতুন শাসনতন্ত্র রচনার জনা তাঁরা একাবদ্ধ প্রয়াস চালিয়ে যাবেন 
এবং যতদিন পর্যন্ত এই শাসনতন্ত্র রচিত না হয় ততাঁদন কেউ ভাপহি ছেড়ে যাবেন না। 
ইতিহাসে এই প্রয়াস টোনস কোর্ট“ শপথ নামে পরিচিত । 


সদসারা যখন টেনিপ কোর্টে দেশের নতুন সংবিধান রডনাধ বাস্তু সে সময় একাঁদন 
১৭৮৯ খষ্টোন্দের ১৪ই জুলাই পাারিসের হাজার হাজার ক্রুদ্ধ জনতা শহরে হিংসাত্মবক 


কাজকর্ম শুর করে দেন । এরা পরে শহরের মাঝখানে অবস্থিত বাগ্তল দ;ুগ* আক্রমণ 
করে ধলিসাৎ করে। এই বাস্তিল দগ* ছিল রাজার যাজ্তাঁর অন্যায় ও অত্যাচারের 


অষ্টাদশ শতাব্দীর পৃথিবী £ যুক্তিবাদের যুগ ৮৩ 


কেন্দ্র্থল ৷ এখানে বিনা বিচারে হাজার হাজার মানুষকে সারাজীবন বন্দী করে রাখা 
হত। এই দুর্গের পতনের সঙ্গে সঙ্গে ফ্রান্সের স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্র তথা  স্বেচ্ছাচারী 
শ্বাসনের অবসান সচিত হল । ] 

প্রাতানীধ সভার সদস্যদের দাবা অনযারী রাজা ষোড়শ লুই “প্টেটস্‌ 
জেনারেল'কে জাতীয় পাঁরঘদ হিসাবে স্বীকার করে নেন । নতুন সংবিধানে- সুবিধা- 
ভোগা শ্রেণীর বিশেষ বিশেষ সুযোগ-সুবিধা বাতিল বলে ঘোষিত হল। সেই সঙ্গে 
পরিষদ “মানবাধিকারের ঘোষণা” নামে ঘোষণাপত্র রচনা করেন । এই ঘোষণার বলা 
হল, স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত আঁধার, আইনের দত্টিতে সবাই সমান এবং সকল 
মানুষ এক ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ । এভাবে স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রী, যা হল ফরাসী 
বিপ্লবের সমবাণী, তা এই ঘোষণাপন্রে ঘোঁষত হল। এক কথায়, নতুন প্রণীত 
সংবিধানে রাজাকে রাজ্যের নিয়মতান্ত্রিক প্রধানরূপে স্বীকার করে নেওয়া হল ; কিন্তু 
আসল কর্তৃত্ব রইল জাতীয় পরিষদের নিবাচিত গ্রাতানীধদের হাতে । 

জাতীয় পরিষদের এই সর্বময় কর্তৃত্ব রাজা যোড়শ লুই-এর কাছে অসহ্য মনে হয়। 
রাজার ক্ষমতা পননরযদ্ধারের চেষ্টায় [তান সপরিবারে ছদ্মবেশে দেশ থেকে পালাবার 
চেঙ্টা করে ধরা পড়েন । তাঁদের বন্দী করে প্যারিসে আনা হয়। ফরাস্টী জনগণের 
মনে এরকম একটা সন্দেহে আগে থেকেই ছিল যে ক্ষমতাচ্যুত রাজা কোনো বিদেশী 
শির সাহাধ্যে [নিজেতা ক্ষমতা পুনরদদ্ধারের চেষ্টা করতে পারেন ৷ রাজার পলায়নে- 
তাঁদের সন্দেহ আরও গভার হয় । এরপর ১৭৯২ খস্টাব্দে অস্ট্রিয়া প্রাশিয়ার সহায়তায় 
ফ্রান্স আক্রমণ করলে রাজার বিরদ্ধে দেশদ্রেহিতার অভিযোগ আনা হয় । J 

এই সময় ফ্রান্সে 'জ্যাকোবিন' নামে একদল চরমপন্থীর কার্থকলাপ বাদ্ধি পায়। 
তারা রাজতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে দেশে সাধারণতন্ত প্রাতজ্ঠার প্রচেষ্টা শুর; করেন । 
এদিকে বিপ্লবীদের সামনে আর এক নতুন বিপদ দেখা দেয়। ফরাসী বিপ্লবের ঢেউ 
ইউরোপের অন্যান্য দেশে আসতে পারে এই ভয়ে ইউরোপের রাজারা ফরাসী বিপ্লবের 
গাঁত রুদ্ধ করতে বদ্ধ পরিকর হন। হল্যাণ্ড, স্পেন, অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়া একযোগে 
'রপ্রবী ফ্রান্সকে আক্রমণ করে । ১৭৯২ খস্টাব্দের এপ্রিল মাসে ফ্রান্সের সঙ্গে 
আপ্টিয়া ও প্রাশিয়ার যুদ্ধ আরন্ত হয় । ফরাসী বিপ্লবীদের মনে সন্দেহ হয় যে রাজা 
তাঁর ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের জন্য তাঁর শ্যালক অস্ট্রিয়ার রাজার সঙ্গে যড়হন্বে লিপ্ত 
আছেন । তাই িপ্রবীরা তাঁর বিরুদ্ধে দেশদ্রোহীতার অভিযোগ আনেন । ন্যাশন্যাল 
কনভেনশন নামে এক অধিবেশনে মিলিত হয়ে তাঁরা একটি সংশোধিত সাবধান রচনার 
মাধ্যমে দেশ থেকে রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ করে ফ্লান্সকে প্রজাতন্তরুপে ঘোষণা করেন। 


৮৪ আধ্ছনিক ফুগের ইতিহাস 


জনগণের প্রতি বিদ্বাসভঙ্দের অপরাধে রাজা ও রাণীর শিরশ্ছেদ করা হর (জান;য়ারী, 
২১, ১৭৯৩ খ্‌ঃ )। 


রাজার মৃত্যুর পর ফ্রাল্সে শুর্‌ হয় চরমপন্থী কার্ধকলাপ। চরমপন্থাঁদের নেতা 
র্লোবস্‌পাঁয়র দেশে বিভীষিকার রাজত্ব ( Reign of Terror) প্রাতষ্ঠা করেন । 
বিপ্লব বিরোধী সন্দেহে বিনা বিচারে হাজার হাজার মানযের শিরশ্ছেদ করা হয় । 
কিন্তু এই হত্যাকাণ্ডের নায়ক রোবসূপীয়র নিজেও জনরোষ থেকে রেহাই পান নি। 
তাঁর অত্যাচার! শাসনে অতিষ্ঠ হয়ে তাঁকে পদচ্যুত ও তাঁর শিরশ্ছেদ করা হয়। এই 
সঙ্গে ফ্রান্সে বিভীষিকার রাজত্বের অবসান হয় । 


এরপর ১৭৯৫ খস্টাব্দে ফ্রান্সে মধাপন্থীদের চেষ্টার আর এন্টি নতুন সংবিধান, %১ 
চাল হয়। এই সংবিধান ‘ডাইরেক্টর’ (Directory ) নামে পরিচিত । কিন্তু এই | 
নতুন শাসনব্যবস্থাও ফারসী জনগণকে সন্তুষ্ট করতে পারে নি। ফলে নতুন মধাপন্থী 
সরকারও জনগণের অপ্রিয় হয়ে ওঠেন । এই সময় অনেক দেশ জোটবদ্ধ হয়ে ফ্লান্সের 
বিরদ্ধে আক্ৰমণ হানার জন্য প্রস্তুত হলে ফ্রান্স আবার গভীর সংকটের মধ্যে গড়ে। 
এই সংকটকালে যান ফ্রান্সের হাল ধরেছিলেন তাঁর নাম নেপোলিয়ন বোনাপাট। 


নেপোলিয়ন বোনাপার্ট 8 ১৭৬৯ খস্টাব্দে ভূমধ্যসাগরের কার্সকা দ্বাপে 
নেপোলিয়ন জন্মগ্রহণ করেন। প্যারিসের সামরিক 
বিদ্যালয়ে শিক্ষা শেষ করার পর মাত্র সতেরো বছর বয়সে 
তিনি ফরাসী সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। ফরাসী 
বিপ্লবের সময় ইউরোপীয় শান্তজোট ফ্রান্স আক্রমণ করলে 
[তিনি তাদের পরাজিত করেন। এরপর ইতালির বাভিন্ন 
যুদ্ধে জয়লাভ এবং মিশর অভিযান শেষ করে তিনি দেশে 
ফেরেন ৷ ইতিমধ্যে ফ্রান্সে ডাইরেষ্র শাসন জনসাধারণের 
বেশ আঁপ্রয় হয়ে উঠলে নেপোলিয়ন ভাইরে্টরী শাসনের 
অবৃশান ঘটিয়ে ১৭৯৯ খস্টাব্দের ৯ই নভেম্বর কনসালর;পে দেশের 


শাসনভার গ্রহণ 
করেন। তাঁর নতুন শাসনব্যবস্থা কনসম্যলেট ( Consulate ) নামে পরিচিত । 


কনসাল হিসাবে নেপোলিয়ন বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিহত করে এবং দেশের 
অভ্যন্তরীণ বিশঙ্খলা দুর করে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন । এরপর তিনি কতকগুলি 
সংস্কারের কাজে হাত দেন৷ উচ্চশিক্ষার জন্য তিনি অনেক বিদ্যালয় ও সামরিক 


শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। পোপ-এর সঙ্গে আপোষ-মীমাংসা করে তিনি ফ্রান্সে 


অষ্টাদশ শতাব্দীর পাঁথবা ৪ য্ুক্তিবাদের যুগ be 


ক্যাথালক চার্চের পঢ়নঃপ্রতিষ্ঠা করেন}. কিন্তু চার্চের সম্পত্তি রাষ্ট্র প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে 
নিয়ে আসা হয়। দেশের অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা দুর করে তান এক. শন্তিশালণ 
শাসন-ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করেন ৷ তিনি 'ব্যাত্ক অফ ফ্লান্স'-এর প্রতিষ্ঠা এবং মৃদ্রানীতির 
সংস্কার করে দেশের অর্থনীতিকে পুনরায় সজীব করে তোলেন । দেশের রাস্তাঘাটের 
সংস্কার, সেতুর উন্নতিসাধন, খাল খনন, সমর বন্দরের উন্নতি সাধন করে দেশের 
যোগাযোগ ব্যবস্থা ও বৈদোশক বাণিজ্যের উন্নীত ঘটান। কৃষিব্যবস্থার আধ্নিকী- 

করণ ও উন্নাতর ওপরও তিনি জোর দেন। তাঁর আর একটি উল্লেখযোগ্য কতি 
“নেপোলিয়ন সংহিতা" (Napoleon Code) ফ্রান্সের আইন-কান[নগুলিকে 
বিধিবদ্ধ করে নেপোলিয়ন এই সংহিতা প্রণয়ন করেন। এই সর্ধাহতায় আইনেরৎ 
চোখে সকলেই সমান এই নাতি প্রাতচ্ঠিত হয় । 


নেপোলিয়ন ছিলেন ফরাসী বিপ্লবের একনিষ্ঠ সম্থক। তাঁর এই বিপ্লবের 
বাণী স্বাধীনতা, সাম্য ও সৌদ্রাতৃত্বকে সার্থকভাবে কার্যে রুপাঁয়ত করে তান 
ফরাসী বিপ্লবের আদর্খকে দাঢ় ভীত্তিভীমর ওপর প্রাতষ্ঠিত করেন । বি্তু কনসালরুপে 
তিনি যে পথ অন[সরণ করোছিলেন, পরবতণকালে [তান সে পথ থেকে অনেক দূরে 
সরে গিয়েছিলেন । উচ্চাশার বশবতাঁ হয়ে তিনি ১৮০৪ খস্টাব্দে ফ্রান্সে আবার 
রাজতন্ত্রের পানঃপ্রাতিষ্ঠা করেন এবং নিজে “সম্রাট নেপোলিয়ন’ নাম. ধারণ করেন । 
এরপর শর; হর তাঁর 'দিপ্বিজয়, উদ্দেশ্য সমগ্র ইউরোপ জয় করে এক বিশাল সাম্রাজ্য 
প্রতিষ্ঠা করা । 

নেপোলিয়ন একের পর এক আপ্ট্িয়া ও প্রাশিয়াকে পরাজিত করে এ দুই দেশের 
ওপর প্রভুত্ব স্থাপন করেন। তারপর অগ্রপর হন রাশিয়ার দিকে। ১৮০৭ খ্‌স্টাব্দে 
রাশিয়া পরাস্ত হয়ে সন্ধি করে । স্পেন ও ডেনমাকও নেপোলিয়নের পদানত হয়। 
১৮০৫ থেকে ১৮০৮ খস্টাব্দ__এই চার বছরের মধ্যে ইংলণ্ড ও রাশিয়া ছাড়া 
ইউরোপের প্রায় সব দেশই নেপোলিয়নের অধিকারে আসে । 


ইংলণ্ড বরাবরই নেপোলিয়নের শত ছিল। নৌধ্দ্ধে নেপোলিয়ন একবার 
ইংলণ্ডের কাছে পরাজিতও হয়োছলেন। সম্রাট হবার পরও ইংলণ্ড জয় করা তাঁর 
পক্ষে সহজ কাজ ছিল না। সুতরাং তান ইংলণ্ডের বাণিজ্যিক স্বাথে ঘা দিয়ে 
তাকে শায়েস্তা করতে চাইলেন। এতে ফল হল বিপরাঁত। স্পেন ও পর্তুগাল-এর 
স্বার্থ ক্ষন হওয়ায় এই দুই দেশ নেপোিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। 
অনেকাঁদন যবদ্ধ চলার পর নেপোলিয়ন পরাজিত হন। সম্রাট ?হসাবে এটাই তাঁর 


১৮৬ আধ্মানক যুগের ইতিহাস 


প্রথম পরাজয় । এরপর ১৮১২ খস্টাব্দে তান সাম্ি-টুন্ত ভঙ্গ করে রাশিয়া আক্রমণ 
করেন। কিন্তু প্রাথীমক কিছু সাফলোর পর প্রচণ্ড শীত, খাদ্যাভাব এবং রাশিয়ার 
প্রবল প্রাতরোধের ফলে নেপোলিয়নের অপরাজেয় বাহিনী পরাজিত হয়। এতে 
উৎসাহিত হয়ে অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়া এবং অন্যান্য ইউরোপীয় দেশ মালতি হয়ে 
নেপোলিয়নের বিরদ্ধে রুখে দাঁড়ার। অনেক যুদ্ধ করেও শেষ পর্যন্ত ১৮১৪ 
-খুস্টাব্দে নেপোলিয়নের পরাজয় ঘটে। পরাজিত সম্রাট এতেও হতোদ্যম না হয়ে 
১৮১৫ খস্টোব্দে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ জয়ের শেষ চেস্টা করেন । কিন্তু ‘ওয়াটারল;'র 
রণাঙ্গনে তিনি ইংরাজ বাহিনীর নিকট চূড়ান্তভাবে পরাজিত হয়ে আত্মসমর্পণ করতে 
বাধ্য হন। তাঁকে বন্দী করে সেন্ট হেলেনা দ্বীপে নিব্গীসত করা হয়। সেথানেই 
১৮২১ খস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু ঘটে । 


মেগোলিয়ানের সামান্য / 
2 প্রত্যক্ষ শাদিত k 
[যা] অধীন রাজা E 
জি দিত রাজ্য [তন 


ফরাসী বিপ্লবের স্থায়ী ফলাফল £ অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী বিপ্লব পৃথিবণীর 
ইতিহাসের এক স্মরণাঁর ঘটনা । এর ফলে দেশের অভিজাত ও যাজক সম্প্রদায় যে 
বিশেষ সযোগ-সবধা ভোগ করত তা উঠিয়ে দেওয়া, হয়। বিপ্লবোত্তর ফ্রান্সে 
অভিজাত শ্রেণী, যাজক, মধ্যবিত্ত, কৃষক ও শ্রমিক সকলেই রাষ্ট্রের প্রজার;পে স্বীকৃত 
.ইয়.। ফরাসী বিপ্লবের বাণী স্বাধীনতা, সাম্য ও সোদ্রাতৃত্ব সারা পাঁথবার জনচিত্তে 
' আলোড়ন তোলে । ফলে দেশে দেশে শদরঃ হয়ে যায় স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্র এবং 
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সাম্রাজ্যবাদী শন্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম ৷ বিপ্লবের আর এক আদর্শ জাতীয়তাবাদ ও 
দেশপ্রেম সমগ্র বিশ্বকে প্রভাবিত করে। এর ফলে ইতাল ও জামনি প্রভৃতি দেশে 
গণতান্তিক চেতনার উদ্মেষ ফরাসী বিপ্লবের আর এক শুভ ফল। এই বিপ্লবের 
মধ্যে দিয়ে ঘে'বিত হল প্রত্যেক জাতিরই তার নিজের শাসনব্যবস্থা থাকবে ; সেই 
শাসনব্যবদ্থার অংশ নেবে জনগণ অথবা তাদের নিবাচিত প্রাতিনিধিরা ।. জনগ্বারথেই 
পারচালিত হবে সেই শাসনব্যবস্থা । এই গণতানিন্রক চেতনা ও জাতীয়তাবাদের 
আদর্শ কালে বহ্‌দেশে সম্প্রসারিত হয়ে সে সব দেশের মনকে প্রভাবিত করে 


অনুশীলনী 


১। যুক্তিবাদের যুগ কাকে বলে? অষ্টাদশ শতাব্দীকে কেন বিপ্লবের শতাব্দী 
বলা হয়? { 

২। উত্তর আমেরিকায় কীভাবে ইংরাজ উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল? এই উপনিবেশ 
সংখ্যায় ক'টি? : প্রথম প্রথম ইংলণ্ডের সঙ্গে ওপনিবেশিকদের সম্পর্ব কেমন ছিল? 

৩। আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের কারণগুলি বর্ণনা কর । 

৪| কীভাবে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের জন্ম হয়? 

৫। স্বাধীনতা সংগ্রামে ওপনিবেশিকদের সাফল্যের কারণ কী? 

৬।. আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের ফলাফল ও গুরুত্ব বর্ণনা কর। 

৭। “শিল্প বিপ্লব’ কথাটি কী অর্থে ব্যবহৃত হয়? এর আগেকার ইংলণ্ডের অবস্থা 
কেমন ছিল? কীভাবে এই বিপ্লবের সুচনা হয়? 

৮। ইংলণ্ডের কৃষিক্ষেত্রে কীভাবে বিপ্লব আসে? 

৯। শিল্প বিপ্লবের সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন আবিষ্কার ও আবিষ্ধারকদের পরিচয় দাও । 

১০। ইংলণ্ডে শিল্প বিপ্লবের ফল কী হয়েছিল? 

১১। ফরাসী দার্শনিকদের চিন্তাধারা কীভাবে দেশের মানুষকে প্রভাবিত করেছিল? 

১২। ফরাসী বিপ্লবের কারণগুলি বর্ণনা কর । কীভাবে এই বিপ্লব শুরু হয়? 

১৩। বিপ্লব চলাকালে ফ্রান্সের রাজনৈতিক কার্যকলাপের বিবরণ দাও । 

১৪। নেপোলিয়ন বৌনাপার্ট কীভাবে ফ্রান্সের সম্রাট হন? তাঁর পৃরিণতি কী 


হয়েছিল? বিন ৮১২ 
১৫। ফরাসী বিপ্লবের স্থায়ী ফল কী কী-? (< A ২ 
১1 
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১৬। সংক্ষেপে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও £ 
(ক) জর্জ ওয়াশিংটন কে ছিলেন? তীর কৃতিত্বের বিবরণ দাও । ) আমেরিকার 
স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রত্যক্ষ কারণটি কী? (গ) শিল্প বিপ্লবের পূর্বে ইংলণ্ডে শিল্পের 
অবস্থা কেমন ছিল? (ঘ) শিল্প বিপ্লবের ফলে কারা সর্বাধিক উপরুত হয়েছিল? 
(ঙ) স্টেটস্‌ জেনারেল কী? কী উদ্দেশ্যে কে এর অধিবেশন ডাকেন? (5) ফ্রান্সের 
জাতীয় সভা যে সংবিধান রচনা করেন, তার মুখ্য বিষয় কি ছিল ? €ছ) ফ্রান্সে '্রাসের 
রাজত্ব’ কে কিভাবে শুরু করেছিলেন? তীর পরিণতি কী হয়েছিল? (জ) নেপোলিয়নের 
সংস্কারগুলি বর্ণনা কর। 

১৭। টাকা লেখ £ (ক) রেড ইণ্ডিয়ান; (খ) কিসাডেলফিয়ার মা 
ঘোষণা পত্র) (গ) মানবাধিকারের ঘোষণা ; (ঘ) নেপোলিয়ন সংহিতা; (ঙ) 


ওয়াটারলুর যুদ্ধ। 
১৮। নীচের আবিষ্কারগুলির পাশে আবিকারকের নামগুলি ঠিকমত সাজিয়ে লেখ। 

আবিষ্কার আবিষ্কারক 
ফ্লাইং শাটন্‌ স্টীভেনশন 
ওয়াটার ফ্রেম হারগ্রীভস 
স্পীনিং জেনি হামফে ডেভি 
পাওয়ার লুম জন কে 
স্টাম ইঞ্জিন আর্করাইট 


সেফটি ল্যাম্প কার্টরাইট 


Ft ও ৯. ইউরোপ_ফরাসী বিপ্লবের পরে 
(ক) জাতীয়তাবাদ এবং গণভন্ত বনাম প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি 2 ফরাসী 


বিপ্লবের অন্যতম দ:টি ফল হল ইউরোপের প্রায় প্রাতিটি দেশে জাতীয়তাবাদ এবং 
গণতান্ত্রিক চেতনার উন্মেষ । এ সব দেশে শুর; হয় জাতায়তাবাদী ও গণতানি 
আন্দোলন। কিন্তু নেপোলিয়নের পরাজয়ের পর ইউরোপীয় রাষ্ট্রের যাঁরা কর্ণধার 
'ছিলেন তাঁরা ছিলেন ঘোরতর বিপ্লব-বিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল শান্ত। উদারনৈতিক 
আদশে'র সঙ্গে প্রতিক্রিয়াশীল বা রক্ষণশীল মনোভাবের অবিরাম সংগ্রাম, এই হল 
'বিপ্লবোত্তর ইউরোপের পরিস্থিতি ৷ এই সংগ্রামে শেষ পর্যন্ত জাতীয়তাবাদ ও গণতন্বেরই 
জয় হয়োছল। J | 

১৮১৫ খস্টাব্দে ওয়াটারলুর যুদ্ধে নেপোলিয়নের পরাজয়ের পর ইউরোপের 
রাষ্ট্রনায়কগণ ভিয়েনায় এক বৈঠকে মিলত হন ।. এই বৈঠক [ভিয়েনা সম্মেলন 
নামে পারচিত। এই বৈঠকে যোগদানকারা ব্যন্তিদের মধ্যে ছিলেন প্রাশিয়ার রাজা 
তৃতীয় ফ্রেডারিক উইলিয়াম, রাশিয়ার জার প্রথম আলেবজাণ্ডার, ইংলণ্ডের মন্ত্রী 
ক্যাসেল-্রা, ফরাসী মন্ত্রী ঢোলরাঁ এবং অস্ট্রিয়ার প্রধানমন্ত্রী মেটারনিখ। এরা 
সকলেই চেয়েছিলেন নিজ নিজ স্বার্থ সংরক্ষিত করে ফরাসী বিপ্লবসহ যে কোনো 
গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করতে। তাই এদের লক্ষ্য হল ফরাসী 
বিপ্লবের আদর্শ এবং সেই বিপ্লবজাত অবস্থাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে ইউরোপীয় 
দেশগুলিতে আবার স্বেচ্ছাচারী ও প্রাতীক্রয়াশীল শাসনব্যবস্থা কায়েম করা! এই 
লক্ষ্য পূরণের জন্য তাঁরা কয়েকটি নতি প্রণয়ন করেন। এই নাঁতিগ্লির মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য হল ‘ন্যায্য আঁধকার' । এই নাতির অর্থ হল, ফরাসা বিপ্লবের আগে 
যে যে রাজবংশ যে সব অঞ্চলে রাজত্ব করছিলেন তাঁরা সেই সব অঞ্চলের শাসন ক্ষমতার 
অধিকারণ হবেন । এই নাতির মুখ্য প্রবক্তা হলেন প্রিন্স মেটারনিখ। এই নাঁতি 
অনুযায়ী ধর্ম ভাষা রণতিনগীতর দিক থেকে প্রচুর অমিল থাকা সত্তেও বেলজিয়ামকে 
হল্যাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। ফ্রান্সের স্বেচ্ছাচারী বুরবোঁ রাজবংশকে ফ্রান্সের 
সিংহাসন ফিরিয়ে দেওয়া হয়। অস্ট্রিয়া, ইতালি ও জামনিতে শাসককুল আপন 
কতৃত্ব ফিরে পায়। 

এতেও তাঁরা নিশ্চিন্ত থাকতে পারলেন না! এইসব রাজ্যে নিজেদের আঁধকার 
স্থায়ী করার জন্য তাঁরা কার্যকর ভূমিকা নিলেন। ১৮১৫ খস্টোব্দে আস্ট্য়া, রাশিয়া, 


৯০ আধুনিক যুগের ইতিহাস 


প্রাশিয়া এবং ইংলণ্ড এই চারটি দেশের মধ্যে চতুঃশভ্তি মৈত্রী (Quadruple Alliance) 
তি ববাক্ষীরত হল। এই চুঁডির উদ্দেশ্য হল যাঁদও এ চারশান্ডির মাত উদ্যোগে 
ইউরোপের শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখা, আসলে এই সংস্থা ছিল গণতান্তিক ও 
জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ঘোর বিরোধা ৷ ম্যান্তকামী মানুষের যে কোনো 
আন্দোলনকে সত করে দেওয়া ছিল এই মৈত্রী চুক্তির উদ্দেশ্য । 


সে সময়ে ইউরোপের রাজনীতিতে সবচেয়ে বেশ? প্রাধান্য বিস্তার করেছিলেন 
অস্ট্রিয়ার প্রধানমন্ত্রী প্রিন্প মেটারনিখ । বাস্তাঁবক পক্ষে, ১৮১৫ খস্টাব্দ থেকে 
১৮৪৮ খস্টাব্দ পর্যন্ত ইউরোপের রাজনীতিতে তিনি এতই প্রভাবশালী হয়ে উঠোছলেন 
যে এ সময়কালকে ইতিহাসে 'মেটারানখের যুগ’ বলা হয়। মেটারনিখ ভালভাবেই 
উপলা করেছিলেন যে বিভন্ন জাতি ও ভাষাভাষী এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক মানুষ 
নিয়ে গঠিত অস্ট্রিয়ায় একবার যাঁদ জাতারতাবাদণ গণতান্ত্রিক ভাবধারা প্রবল হয়ে 
উঠে তাহলে আর এই সাম্রাজা টিকিয়ে রাখা রাবে না? আবার ইউরোপের অন্য 
কোনো রাজ্যে যাঁদ বিপ্লবের প্রসার হয় তাহলেও তার প্রভাব অস্ট্রিয়ার রাজনশীততে 
এসে পড়তে পারে । তাই তান নানা দমনমূলক ব্যবস্থার মাধ্যমে শুধু অস্ট্রিয়া 
নর সমগ্র ইউরোপ থেকে গণতন্দ্র ও জাতীয়তাবাদের প্রভাবকে নিশ্চিহ্ন করতে 
চেয়োছিলেন । এজন্য তান নানা দমনমুলক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ছাত্র, শিক্ষক, ব্দাদ্ধজীবী 
. প্রভৃতি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষের ওপর নানা বাধানবেধ আরোপ করেন । ইউরোপকে 
ফরাসী বিপ্লবের আগের অবস্থায় করিয়ে লয়ে যাওয়া এবং সন্ত প্রকার জাতীয়তাবাদী 
ও গণতান্ত্রিক কার্যকলাপ দমন করে নিজের প্রাধান্য সীনশ্চিত করাই ছিল মেটারানখের 


এইসব বাবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্য । তাঁর এই প্রণালী মেটারানখ পদ্ধতি নামে 
পাঁরচিত। 


কিছু কী চতুঃশাভ মৈত্রী কী মেটারনিখ পদ্ধত কোনোটিই জাতা়তাবাদ ও 
গরণতন্দের প্রভাবক ঠোঁকরে রাখতে পারোন । ইউরোপের রাজনশীতিতে জাতীয়তাবাদ 


ও গণতন্ত্র বনাম স্বেচ্ছাচারী ও প্রাতাক্রয়াশীল শক্তির সংগ্রামে শেষ পযন্ত প্রথমটি 
জয়যন্ত হয়। 


(খ) ইউরোপে জাতীয়তাবাদ ও গণতন্তের জয় ঃ 


এবং তার পরবতাঁকালে যে সব নীতি গ্রহণ করা হয়োছল তার উদ্দেশ্য ছিল সর্বশক্তি 
নিয়োগ করে ইউরোপের জাগ্রত জনমতকে দাবিয়ে রাখা। কিন্তু এই প্রচেষ্টা দীর্ধাঁদন 


স্থায়ী হয়নি । দমননাঁতি উপেক্ষা করে জাতীয়তাবাদ উদারপন্থীরা গোপনে 


ভিয়েনা সম্মেলনে 


৬ 


Le) 


ইউরোপ- ফরাসী বিপ্লবের পরে ৯১ 


ইউরোপের সর্বত্র তাঁদের কার্যকলাপ চালিয়ে যেতে থাকেন। তাঁদের কর্মপদ্ধীত র 
এবং চিন্তাধারা ুমশই ইউরোপের সাধারণ মানুষকে প্রভাবিত বরে । ফলে গণচেতনার 
উত্তরোত্তর প্রসার ঘটতে থাকে । এই গণচেতনার দরঃট ধারা । এক, উদ্ারনৈতিক বা 
গণতান্সিক চেতনা, যার লক্ষ্য এমন শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা যাতে জনগণ অধিক 
সংখ্যায় অংশগ্রহণ করে নিজেদের আঁধকার আদায় করতে পারে । দুই, জাতীয়তাবাদ, 
যার দ্বারা জামনি, ইতালী জাতিসমূহ এক্যবদ্ধ স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করতে পারে। 
ক্রমে উদারনৈতিক শান্তর সংগে প্রতিক্রিয়াশীল শান্তির সংঘর্ষ অনিবার্ধ হয়ে ওঠে । ফ্রন্সে 
দ্বৈরাচারগ শাসনের অবসানের দাবী সোচ্চার হয়। বেলাজয়াম হল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহ ঘোষণা করে । : সেই 'বন্রোহ ছাড়িয়ে পড়ে ইতালি, জামানী, অস্ট্রিয়া. হাঙ্গেরী 
প্রভৃতি দেশে । নানা দেশের মান্তকামী জনসাধারণ প্রাতক্রিয়াশীল শাসনের অবসান 
ঘটিয়ে জাতীয়তাবাদী ও গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য জোরদার আন্দোলন শহর 
করেন। ১৮১৫ থেকে ১৮৪৮ খস্টাব্দ পর্যন্ত সময়সীমায় ইউরোপের বিভিন্ন দেশের 
রাজনগীতি এই আন্দোলনের দ্বারা আবার্তত হয়। এই ক্ষেত্রে ইতাঁল ও জামনির 
এক্য আন্দোলন বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে । lj 


ইতালির এঁক্য আন্দোলন £ ইতালির রেনেসাঁসের জণমভাঁম হলেও উনিশ 
শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত একটা দেশ রূপে পারাচিত ছিল না। ইতালি নামে একটা 
ভৌগোিক অঞ্চল কতকগল ছোট ছোট রাজ্যে বিভন্ত ছিল৷ 


নেপোলিয়ন ইতালি জয় করে ইতালিকে ফরাসী সাম্রাজোর অধীনে আনেন । 
তান ইতালির পোপ অধিকৃত অণ্ডল নিজের শাসনাধাঁনে এনে উত্তর দক্ষিণ ইতালি 
থেকে যথাক্রমে, আঁ্রয়া ও সৈপনীয় রাজবংশের শাসনের উচ্ছেদ সাধন করে এই সব 
ছোট ছোট রাজাকে একই শাসনাধানে নিয়ে আসেন ৷ এই সব অধিকৃত অণ্চলে তিনি 
একই ধরনের শাসন-ব্যবস্থা ও আইনকানদন প্রচলন করেন । এ ছাড়াও তিনি ইতালিতে 
নানাবিধ সংস্কার সাধন করে ইতালীরদের মধ্যেকার {বিভেদ দূর করে এক জাতীর 
সংহতি দ্থাপন করেন । এইসব কারণের ফলে ইতালির মানুষ বন্ঝতে পারে, 


পারস্পারিক ভেদাভেদ ভুলে এক্যবন্ধ হতে পারলে তারা কাঁ অভাবনীয় উন্নতি করতে 


পারে । - 

কিন্তু ভিয়েনা সম্মেলনে গৃহীত “ন্যায্য অধিকার’ নাতি অনযায়ী ইতালীকে 
আবার ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করা হয়। বিপ্লবের পূর্বেকার অবস্থায় ইতালির 
যে অংশ যে রাজার শাসনাধানে ছিল সেই রাজা তাঁর অধিকার ফিরে পান। 


৯২ আধ্যানক যুগের ইতিহাস ূ 
অশ্টিরা ইতালির উত্তরে এবং ফ্রান্স দাক্ষণ অংশে নিজেদের কর্তৃত্ব পননঃপ্রতিষ্ঠিত 
করেন। | 

কিন্তু ইতালীরদের নবজাগ্রত জাতীয়তাবোধকে বেশীদিন দামরে রাখা ইউরোপীয় 
শার্তিগোষ্ঠীর পক্ষে সম্ভব হয় নি। খন শাঁঘই ইতালির জনগণ স্বৈরাচারী পরশাসন 
মেনে নিতে অস্বীকার করে গণতল্ত, এক্য ও স্বাধীনতার জন্য ব্যাপক আন্দোলন 
শুর; করেন । 

সংগঠিত শান্তির বিরুদ্ধে সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হওয়ার শান্তি-সামর্থয প্রথম প্রথম 
ইতালীয়দের ছিল না । তাই প্রথম প্রথম জাতীর আন্দোলন সন্ত্রাসের পথ ধরে এাঁগয়ে 
চলে। ইতালীতে কাবেণণারি নামে এক গৃপ্ত সমিতি এই লন্ত্রাসবাদী আন্দোলন 
শর করেন । কাবেনি।র, শব্দের অর্থ' কাঠকয়লা পাড়িয়ে অথ কাবেনারিদের 
ধমাঁয় নীতি অন:যায়ী কাঠকয়লা পোড়াতে হত বলে তাদের এরুপ নামকরণ হয়। 
সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে কাবেনারিরা আশান,রূপ সাফল্য অজন করতে পারেন নি। 

এর পরবর্তী পায়ে ইতালির এক্য আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়ে যাঁরা সে দেশের এঁক্য 
প্ররাসকে জয়ন্ত করেছিলেন তাঁরা হলেন ইতালির তিন খ্যাতনামা বিপ্লবী ম্যাংঁদনী, 
কাড়ুর ও গ্যারিবচ্ডাঁ। | 

‘জোসেফ গ্যাথীসনী ছিলেন ইতালির একজন সফলকাম জননায়ক। ইতালি 
থেকে বিদেশী শাসনের অবসান ঘাঁটয়ে ইতালিকে এক স্বাধীন এক্যবদ্ধ রাষ্ট্ররুপে 

গড়ে তোলাই ছিল তাঁর লক্ষ্য ৷ এই লক্ষ্য 

পন্রণের জন্য তানি ‘তরুণ ইতালি’ ( Young 
Italy ) নামে এক জাতীয় দল গঠন করে এই 
দলের সদস্যদের বিপ্লবের আগমন্নরে দীক্ষা 
দান করেন। ম্যাৎ্সিনীর উদ্দেশ্য ছিল উত্তর 
ইতালি থেকে অস্ট্রিয়ার শাসন উচ্ছেদ করে 
দেশকে এক্যবদ্ধ করা । কিন্তু অস্ট্রিয়ার 
সামারক শান্তর কাছে বিদ্রোহীরা পরাজিত 
হয়। তিরুণ ইতাল'র আন্দোলন ব্যর্থ 
হলেও ম্যাৎসিনাঁর চেষ্টা বিফলে যায় নি। 
তিনি ইতাঁলবাসীর অন্তরে যে স্বাধীনতা ও 
এঁক্যের স্পৃহা জাগিয়ে তুলেছিলেন তা অনেককাল তাদের মনে সাহস ও অন:প্রেরণার 
সঞ্চার করে। 


ইউরোপ-_ফরাসা বিপ্লবের পরে ৯৩ 


ম্যাসনীর পর ইতালির এঁক্য আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন ক।উণ্ট ক্যামিলো কাভুর 
নামে এক স্নপণ কুটনীতিবিদ্‌॥ কাভুর 
ছিলেন পীয়েডমণ্ট সার্ড“নিয়া রাজ্যের রাজা 
ভিন্তর ইমানঃয়েলের একজন মন্র্ী। তিনি 
চেয়েছিলেন সা্ানয়ার নেতৃত্বে ইতালির 
জাতীয় ও রান্দ্রীর এঁক্য আনতে। কিন্তু 
তিনি জানতেন ইতালির এক্য সাধনের প্রধান 
অন্তরায় হল আস্ট্রপ়া। অস্ট্িয়াকে ইতালি 
থেকে বিতাড়িত করতে না পারলে. উদ্দেশ্য 
পূরণ হবে না। তাই তিনি অস্ট্রিমার 
বিরদ্ধে ইউরোপের অন্যান্য শান্তির সাহায্য 
লাভে মনোযোগ দেন। তান কৌশলে 
ইংলণ্ড ও ফ্রান্স-এর সঙ্গে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হন। এরপর অস্ট্রিয়ার বিরদ্ধে ফরাসী, 


ক্যামলো কাভুর 


সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নের সাহায্যের প্রতিগ্াত পেয়ে অস্টিয়াকে যুদ্ধে প্ররোচিত 
করেন। 


৯৪ আধুনিক যুগের ইতিহাস 


১৮৫৯ খস্টাব্দে অস্ট্রিয়ার সঙ্গে সার্ডানয়ার যুদ্ধ শুর হর। ফরাসী বাঁহনীর 
সহায়তায় সা্ভীনয়ার সৈন্যবাহিনী অনায়াসে আস্টিয়াকে পরাজিত করে লোম্বাডি 
ও মিলান আঁধকার করে নের ॥ পরে একে একে টাসকানী, প'ম ও মোডেনা প্রভীত 

_ পোপ-শাসিত ইতালীয় রাজ্য পীয়েডমণ্ট 
সার্ডিনিয়ার সঙ্গে যুক্ত হলে ইতালির এক্য 
আন্দোলন অনেকটাই সম্পূর্ণ হয়। 

ইতিমধ্যে দাক্ষণ ইতালির সাসাল ও 
নেপলস-এ অত্যাচারী শাসকদের বিরুদ্ধে এক 
গণঅভ্যুথান ঘটলে সেই সুযোগে গ্যারিবল্ডী 
“নামে এক বীর সৈনিক এক বিশাল সৈন্য- 
বাহন নিয়ে অনায়াসেই দা রাজা জয় করে 
নেন। সেখানকার জনগণের ইচ্ছা অনঃযারী 
রাজা দূাটকে পীয়েডগণ্ট-সা্ীনয়ার অন্তভূন্ত 
করেন। সব শেষে আস্ট্ররা ও প্রাশিয়ার 
মধ্যে যুদ্ধ বাধলে সেই সুযোগে ভোনাসিয়া এবং প্রাশয়া ও ফ্রান্সের মধ্যে 
যুদ্ধের সুবাদে ইতালির সৈন্যবাহিনী রোম দখল করে নেয়। এই সঙ্গে ইতালির 
জাতীয় এক্য সম্পন্ন হর । ইতালি এক স্বাধীন ও এক্যবদ্ধ রাষ্ট্রূপে আত্মপুকাশ 
করে। 

'এক্য আন্দোলন-_জার্মানীতে 8 ইতালর মত জান'নীও ফরাসী বপ্লবের 
আগে ছোট বড় মিলিয়ে প্রায় তিনশোরও বেশী রাজ্যে বিভক্ত ছিল। নেপোলিয়ন 
জাগর্নী জয় করার পর এ তিন শতাধিক রাজাকে কয়েকটি বড় রাজ্যের আওতায় নিয়ে 
আসেন। আবার নেপোলিয়নের আসার স্বাদে জামনিরা ফরাসী বিপ্লবের সঙ্গে 
গারচিত হর । বলা বাহুল্য, এই বিপ্লবের আদর্শ জামনিদের অনুপ্রাণিত করে। 
জামনিরাও নিজেদের এঁক্যবদ্ধ করে একটা সুসংগঠিত জাতি হিসাবে গড়ে ওঠার বাসনা 
মনে মনে পোষণ করতে থাকেন । 


{বস্তু ইতালির মত জাগনীতেও ১৮১৫ খস্টাব্দের ভিয়েনা সম্মেলন জামনিদের . 


ধক্যপ্রন্ষ্টোর প্রচণ্ড আঘাত হানে । এই সম্মেলনে গৃহীত ‘ন্যায্য আঁধকার' নীতি 
অনুসারে নেপোলিয়নের সময়কার উনচাল্লশাঁট জামনি রাজ্য নিয়ে এক রাম্টসংঘ গঠন 
করা হর এবং এই রাষ্ট্রসংঘের কর্তৃত্ব অর্পণ করা হয় আস্ট্রয়ার ওপর । ভিয়েনা 


০ 


বে 


ইউরোপ-_ফরাসী বিপ্লবের পরে ৯৫ 


সম্মেলনের এই সিন্ধান্ত জামনিদের স্বাধানতা-দ্পৃহাকে সাময়িকভাবে ব্যাহত করলেও 
জামনিরা নব জাগ্রত চেতনায় উদ্ধা্ধ হয়ে ওঠে। দেশ জুড়ে শুরু হয় জোরদার 
জাতীয়তাবাদী আন্দোলন । চিএ 

ইতালিতে যেমন পীয়েডমণ্ট-সার্ডীনয়া নামক রাজাটি এক্য আন্দোলনের 
নেতৃত্ব দিয়েছিল, জামনীতে তেমন একা আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়োছল প্রাশিয়া । এই 
রাজাটিই: ছিল জামনির মধো সবচোয় শল্তিশালী | প্রাশিয়ার নেতৃত্বে শুক সংঘ 
নামে এক সংগঠন তৈরী করা হয় এবং জামনীর কয়েকটি রাজাকে তার সদসা করে 
নেওয়া হয়! এই শক সংঘ “জোলভারেন” নামে পরিচিত ছিল। এই জদসারা 
নিজেদের মধ্য অবাধ-বাণিজোর নাত গ্রহণ করেন। এই নণীতর মূল কথা হল, 
এক রাজ্য বিনা শৃজ্কে অপর রাজো বাবসা-বাণিজা চালাতে পারবে । এই বাণিজ্য 
চালিয়ে একাঁদকে যেমন সদসাদের অর্থনৈতিক উন্নতি হয়, অনাদিকে তেমনি পারস্পারিক 
সহযোগিতা ও এঁকোর ক্ষেন্রও প্রস্তুত হয় । 

উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাবি! সময়ে জামনি কবি, সাহতাক ও খ্রীতহাসকগণ 
জামনি জনগণের মধ্যে এক্য চেতনা ও দেশাত্মবোধেব সঞ্চার করেন! এদের মধ্যে 
ফিকে, হেগেল ও স্টেইন-এব নাম উল্লেখযোগ্য | 

উগ্ন জাতীয়তাবাদের উন্মাদনায় একসময় জামনিরা বিদ্রোহ করে বসে; কিন্তু 
মেটারনিখ সে বিদ্রোহ সহজে দমন করেন। এরপর জামনিগর ?বভিল্ল রাষ্ট্রের 
প্রতিনিধিরা ফ্লাঙ্কফোর্ট শহরে এক সভায় মিলিত হয়ে প্রাশ্য়ার রাজার নেতৃত্বে এক 
এঁকাবদ্ধ জামনি রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব গ্রহণ করেন। এই সভা 'ফ্রাৎকফোট* পালার 
নামে খাত। কিন্তু উনিশ শতকের মাঝামাঝি প্রাশিয়ার একক নেতৃতেই জামানীর 
এঁক্য সম্পূর্ণ হয় এবং সেই একা প্রচেষ্টায় নেতৃত্ব দেন প্রাশিয়ার রাজা এবং তাঁর 
প্রধানমন্ত্রী জটো ফন বিসমাক£। 
. বিসমাক্ের জন্ম জামনিগর ব্রাণ্ডেনবাগে*র এক আভিজাত পরিবাবে 1 ১৮৬১ 
খস্টাব্দে তিনি প্রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রীরূপে কার্ধভার গ্রহণ করেন । সে সময় ইউরোপের 
রাজনীতিতে তাঁর মতো চতুর ও দ্‌রদ:চ্টিসম্পন্ন কুটনগীতিবিদ- জার কেউ ছিলেন না। 
তিনি বিশ্বাস করতেন প্রাশিয়ার নেতৃত্বেই জামনির একা তাসবে । কি এই একা 
আনয়নের পথে প্রধান বাধা আস্ট্রয়া । তাকে পরাজিত করা অবশাই প্রয়োজন ৷ 
কিন্তু এর জনা সামরিক শান্ত ও স্‌দক্ষ রণকোঁশল প্রয়োজন ৷ তাই প্রধান মান্রিত্ব 
লাভের সময় থেকেই তিনি প্রাশিয়ার সামরিক বিভাগের নানা সংস্কার করে তাকে 
সামরিক দিক দিয়ে শাক্তিশালী করে তোলেন । 
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এরপর ১৮৬৫ খস্টাব্দ থেকে ১৮৭০ খস্টাব্দ এই সময়ের মধ্যে তাঁকে তিনটি 
বৃহৎ শান্তির সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হতে হর । প্রথম যদ্ধট হয় ডেনমাকোর সঙ্গে । এই 
যুদ্ধে জয়লাভ করে তিনি দু'টি ডেনমার্ক আধকৃত জামনি প্রদেশ ক্লেসউইগ ও হলস্টেইন 
অধিকার করেন। এরপর বিসমার্ক কৌশলে অস্ট্টিয়াকে অপর ইউরোপাঁয় শক্তিসমূহ 
থেকে বিচ্ছিন্ন করে ১৮৬৬ খস্টোব্দে অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। যুদ্ধে 
অস্ট্রিয়া পরাজিত হর ।. বিসমার্ আস্ট্রিরা আঁধকৃত জামনি অঞ্চল হযানোভার, হেস 
ইত্যাঁদ প্রশিয়ার শাসনাধীনে নিয়ে আসেন । কিন্তু এতেও জামানীর এঁক্য সম্পূর্ণ 
হল না। কারণ তখনও দাঁক্ণ জামনী ছিল ফরাসীদের অধিকারে । 
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১৮৭০ খস্টাব্দে প্রাশিয়া ও ফ্রান্সের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। এই য্্ধ 
সেডানের য্দ্ধ নামে পাঁরচিত।  বিসমাকেরর নেতৃত্বে অনপ্রাণত এঁক্যবদ্ধ 
জামনি সেনাদল ফরাসী সম্রাট তৃতীর নেপোলিয়নের বাহিনীকে সহজেই 
পরাজিত করে দক্ষিণ জামনাঁকে ফরাসী প্রভাবমূক্ত করেন। এই যুদ্ধের 
সঙ্গে সঙ্গে প্রাশিয়ার নেতৃত্বে জামনার এঁক্য আন্দোলন সফল হয় এবং এক্যবদ্ধ 
জামনি সাম্রাজোর প্রাতঞ্ঠা হয়। ১৮৭১. খস্টাব্দে প্রাশিয়ার রাজা প্রথম, 
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উইলিয়মকে জামনির সম্রাটরূপে ঘোহণা করা হয়। বিসমার্ক হন এই- নতুন 
সামাজোর প্রধানমন্ত্রী বা চ্যান্সেলার | 

(গ) আমেরিকার গৃহযুদ্ধ ৪ উনবিংশ শতাব্দীতে ইতালিতে যখন এক্য 
আন্দোলন চলছিল সে সময় ক্রীতদাস প্রথাকে কেন্দ্র করে আমোরকায় সংকট ঘনীভূত 
হয়। j 

আমোঁরকা যুন্তরাষ্ট্রের প্রতিচ্ঠাকাল থেকেই এই মহাদেশে ক্রীতদাস প্রথা প্রঙ্গলত 
ছিল । কিন্তু এই মহাদেশের উত্তরাঞ্চল শিল্পে বাণিজ্যে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠায় শিল্পের 
কাজে এবং ব্যবসা-বাগিজো নিগ্রো দাস শ্রমিক অপেক্ষা দক্ষ ইউরোপীয় শ্রীমকদেরই 
নিয়োগ করা হত। এই করণে এই জঅণ্যলে ক্রীতদাসদের সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস পেতে 
থাকে এবং বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে উত্তর;গলে এই প্রথার সম্পূর্ণ অবসান হয় । 

অন্যদিকে দক্ষিণ আমেরিকার রাষ্ট্রগ্যীল ছিল ব্বীবপ্রধান জণ্ডল । এই অঞ্চলে 
কৃষিকাজের জন্য নিগ্লো ব্রু'তদাসদ্র ব্যবহার বরা হত। এই ক্রীতদাসরা ছিল 
খুবই দক্ষ। তাছাড়া তাদের দিয়ে চাষবাস করানোর খরচও ছিল সামান্য । বিশেষ 
করে ব্লাতদাসদের দিয়ে আখ, তামাক, তুলো প্রভীতির চাষ করে এবং তা বিদেশের 
বাজারে বিক্রী করে মালিকরা প্রচুর মুনাফা ল:টত। ফলে আমোরকার কীধিপ্রধান 
দক্ষিণাণলে ক্রীতদাস প্রথা জাঁকয়ে বসে । এভাবে ক্রীতদাস প্রথা বিরোধী উত্তর 
আমোরকা এবং এই প্রথা সমর্থনকার? দাক্ষণ ভামোরকার মধ্যে বিরোধ শেষ পর্যন্ত 
গৃহযাদ্ধের রূপ নেয় । 

যেহেতু উত্তরাঞ্চলের শিল্প, অর্থনীতি প্রীতিতে ক্রীতদাসদের কোনো প্রয়োজন 
ছল না, সেহেতু এই তগ্চলের লোকেরা চাইত এই ঘূণা প্রথা দেশ থেকে উঠে যাক। 
বাস্তাবকপক্ষে, সে সময় আমেরিকার ব্লীতদাসদের অমানঃষিক নিষতিন ও যন্ত্রণা সহ্য 
করতে হত। তাদের ব্যান্তগত স্বাধীনতা বলতে কিছ ছিল না। ক্রীতদ।সদের 
আঘাত করলে বা দৈহিক শান্ত দিলে দেশের প্রচলিত আইনে তা দণ্ডনীয় অগরাধ 
বলে গণ্য হত না৷ এক কথায়, ব্লীতদাসরা ছিল যেন মালিকের অনস্থাবর সম্পতির 
মত ৷ জোরজুলমম, আঘাত অত্যাচার সবই তাঁদের নীরবে সইতে হত৷ এছাড়া 
দাস ব্যবসা ছিল তখনকার দিনের লাভজনক ব্যবসা ৷ প্রচুর অর্থের লোভে ইউরোপের 
দ্াসব্যবসায়ীরা আফ্রিকা থেকে নিগ্লোদের ধরে এনে ক্রীতদাস হিসাবে বিক্ৰী করত। 
উত্তর আমোরিকার লোবদের কাছে এই নিষ্ঠুর প্রথা ক্রমেই অসহ্য বলে মনে হয়। 
আপরপক্ষে দক্ষিণ আমেরিকার লোকদের কাছে ক্রীতদাস প্রথা লাভজনক হওয়ায় 
তারা এই প্রথার উগ্র সমর্থক হয়ে উঠোঁছল। 
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উত্তর-দাক্ষিণের এই বিরোধ আরও প্রবল হয়ে ওঠে উনিশ শতকে, যখন আমোরকার 
সীমানা প্রশান্ত মহাসাগরের উপকুল পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়। উত্তরের রাজ্যগ্‌ 
দাবী জানায় এই নূতন অঞ্চলে দাসত্ব প্রথা চাল করা চলবে না। কিন্তু দক্ষিণের 
রাজ্যগুলি এই দাবার প্রচণ্ড বিরোধিতা করে । 
রাজনৈতিক কারণেও উত্তর দক্ষিণের মতবিরোধ তুঙ্গে ওঠে । জনবহুল উত্তরাণ্চল 
সবপমর জনাবিরল দক্ষিণাঞ্চলের ওপর প্রাধানা বিস্তার করে, আপাছল । এতে 
_ দাঁ্িণা্লের লোজ্রে মনে এই ধারণা জন্মায় যে, উত্তরের কতৃত্ব মুন্ত না হওয়া পযন্ত 
তাদের পক্ষে রাজনৈতিক প্রাধান্য বিস্তারের কোনো সম্ভাবনা নেই । 
এইসব নানাবিধ কারণে উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলের মতভেদ ও বিরোধ যখন তীব্র 
আকারে দেখা দিয়েছে তখন একটি বই প্রকাশিত হর। . বইটির নাম য় কাকার কুটির” 
(Uncle Tom's 08৮19 )। লেখক হলেন হাারিয়েট বাঁচার স্টো। দাস 
শ্রামকদের ওপর মাল;কর অত্যাচারের মম্ভুদ কাহিনী বইটির ম্‌ল বিহয়। এই 
বই আ:মারকার উত্তরাণ্ড'লর আঁধবাসীদের মধ্যে তীব্র আলোড়ন নৃষ্টি করে। দেশ 
থেকে এই নিষ্ঠুর প্রথার উচ্ছেদ সাধনের জনা তাঁরা কৃতসংকজ্প হন। 
এই ক্রীতদাস প্রথার উচ্ছেদ আন্দোলনে যান নেতৃত্ব দেন তাঁর লাম আন্রাহাম 
লি্ষন। ১৮০৯ খস্টাব্দে আমোরকার কোটাক প্রদেশে তাঁর জন্ম। 
পরিবারের সন্তানর্‌পে জন্মগ্রহণ করায় 
ছোটবেলা থেকেই তিন দারিদ্রের জ্বালা 
বংঝতেন | দাসত্ব প্রথাকে তিনি নিষ্ঠুর বলে 
*নে করতেন এবং এই প্রথার বিরুদ্ধে তান 
সগৈচ্চার হয়ে ওঠেন। এই সমর উত্তর 
আমেরিকায় “রপাব'লকান’ নামে এক নতুন 
রাজনৈতিক দল প্রাতন্ঠিত হলে লিঙ্ন এই 
দলের একজন সক্রিয় সদস্য হয়ে ওঠেন। 
পরে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে এই দলের প্রাথীর্‌পে 
তিনি আমেরিকা যুন্তরাচ্ট্রের রাষ্ট্রপতি 
নির্বাচিত হলে দক্ষিণের রাজ্যগুলি আতঙ্কগ্রস্ত 
আব্রাহাম লিংকন 
হয়ে পড়ে। - 
দক্ষিণাণ্চলের রাষট্রগ্পির ধারণা-হয় নব নিবচিত রাষ্ট্রপতির প্রথম কাজই হবে 
দেশ থেকে ক্রীতবাস প্রথা নির্মল করা । এই ধারণার বশবরতা হয়ে দক্ষিণের এগারোটি 


দরিদ্র . 
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রাজা আমেরিকা য্যন্তরাষ্ট্র থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে জেফারসন ডোঁভডের নেতৃত্বে 
এক নতুন স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করে। তাদের এই বিচ্ছল্নতাকানী প্রচেষ্টার ফলে 
আমোরকা যযন্তরান্ট্রের এঁক্য ও সংহাতি বিপন্ন হয়েছিল। এই সংকটে আব্রাহাম 
গলঙ্কন অত্যন্ত শক্ত হাতে দেশের হাল ধরেন এবং দেশকে সংকট থেকে উদ্ধার করেন । 
রাষ্ট্রপাতি লিঙ্কন দৃপ্ত ভাষায় দক্ষিণের রাজ্যগ্ীলকে জানিয়ে দিলেন যে, 
হ্ন্তরাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার আঁধকার দাঁক্ষিণের রাষ্ট্রগালর নেই। তাঁর এই 
ঘোষণার অব্যবহিত পরেই উত্তরাণ্ডল ও দক্ষিণাঞ্চলের মধ্যে গৃহঘুদ্ধ শপ হয় (১৮৬১ 
খঃ)। চার বছর যুদ্ধ চলার পর দাক্ষিণাঞুলের রাষ্ট্রসংঘ উত্তরাঞ্চলের কাছে পরাজিত 
এঠ হরে আত্মসমর্পণ করে। ধ্বদ্ধচলাকালীন অবস্থার িওকন এক ঘোষণার দ্বারা এ 
অণ্টলের আঁধবাসীদের মন্ত করে দিয়েছিলেন (১৮৬৩ খুঃ)। শুধু তাই নয়, 
_ শৃতীন তাঁদের আঘেরিকান স্বাধীন নাগরিকদের মরাদায় ভূষিত করেছিলেন । গৃহযুদ্ধ 
ঞ)ণেষ হবার কয়েকাঁদনের ম.ধ্যই আততায়ীর গুলিতে লিঙ্কন প্রাণ হারান । 
আমেরিকা থেকে ক্রীতদাস প্রথার উচ্ছেদ সাধন লিগকনের জীবনের এক উল্লেখযোগ্য 
কীর্ত। তিন ছিলেন গণতন্রের পূজারা এবং মানুষের বান্তি দ্বাধানতায় বিশ্বাসী । 
তান গণতন্দের বে সংজ্ঞা দিয়েোছলেন ( Government of the people, by the 
people and for the 0901০ ), তা আজও লোকের মুখে মুখে উচ্চারিত হয় 


গৃহধ্দ্ধের ফলে আখোরকার এঁক্য ও সংহতি রক্ষা পায় । সদ্যোমন্ত ব্লীতদাসগণ 
জ্বাধান নাগাঁরকরপে গণ্য হয় । এভাবে যডন্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত সব রাষ্ট্রের সার্বভৌম 
ক্ষমতার বিলোপ সাধন করে আমেরিকা যুন্তরাজ্ট্রকে এক শীল্তশালী রাষ্্ররুপে গড়ে 
তোলা সম্ভব হল। 

ইউরোপের শিল্পায়ন ঃ আমরা আগেই জেনেছি যে, শিল্পবিপ্রব প্রথম শর; 
হয় ইংলণ্ডে । কিন্তু এই বিপ্লব শেষ পর্যন্ত ইংলণ্ডে সীমাবদ্ধ থাকে নি। দেখতে 
দেখতে তা ছড়িয়ে পড়ে ইউরোপ তথা সমগ্র বিশ্বে । যেহেতু ইংলচ্ডের সঙ্গে 
ইউরোপের অন্যান্য দেশের সম্বন্ধ ছিল, সেহেতু ইংলশ্ডের শিল্পায়নের প্রভাব সবপ্রথম 
গিয়ে পড়ে ইউরোপের ওপর । অবশ্য ইউরোপের সব দেশে শিল্পায়ন একই সয়ে 
শুরু হয়নি । নেপোলিয়নের আগে পর্যন্ত ইংলণ্ডের শিল্পজাতএব্যের ওপর নির্ভর 
করে ইউরোপকে চলতে হয় । তখন ইউরোপের বাজার ছেয়োছল বিলাতী (M৭9 
in England ) ছাপ মাকা শিল্প সামগ্রীতে । এগুলি যেমন দেখতে সুন্দর, তেমাঁন 
সপ্তা এবং সহজলভ্য । কিন্তু ইংলণ্ডের বিরদ্ধে যুদ্ধের সময় নেপোলিয়ন যখন 


১০০ - আধুনিক যুগের ইতিহাস 


ইউরোপের সবকাঁট বন্দর অবরোধ করেন তখন ইউরোপের বাজারে ইংলণ্ডে প্রস্তুত 
ব্য সামগ্রীর প্রচণ্ড অভাব দেখা যায়৷ ইউরোপাঁয়রা মর্মে মর্মে অনুভব করেন 
বিদেশী দ্রব্য সামগ্রীর ওপর ভরসা করে বসে থাকার কাঁ বিপদ॥ তখন থেকেই 
তাঁরা নিজ নিজ দেশে শিল্প গড়ে তোলার কাজে মন দিলেন। নেপোলিয়নের পতনের 
পর অথথ উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীর দশক থেকেই ইউরোপে ব্যাপক পজ্পায়নের কাজ 
শর হয়। হল্যা'ড ও রেলাজয়ামে প্রথম শিল্পোদ্যোগ দেখা যায়। অষ্টাদশ 
শতাব্দীর শেষ ভাগে ইংলণ্ডের আকর্রাইটের তৈরা যন্ত্রপাতি হল্যান্ড ও বেলাজয়ামে 
আমদানী করা হয়। ১৭৯৯ খস্টাব্দে ব্রিটিশ কলাকুণলী উইলিয়াম ককরিলের 
প্রচেষ্টার বেলজিয়ামে যন্ত্রপাতি তৈরীর কারখানা নিত হয়। ১৮১২ খস্টাব্দে 
.জামনি'র আলসাস প্রদেশে বাষ্পীয় ইঞ্জিনের সাহায্যে সুতোর কল চালানো হয় ॥ 
১৮১৫ খ্টাব্দে নেপোলিয়নের পতনের পর এই শিল্পায়নের কাজ দ্রুত অগ্রসর হতে 
থাকে। রে 


শিল্পায়নের [দক থেকে ফ্রান্স অনেকটাই পিছিয়ে ছিল । শেষে ১৮৫০ খজ্টাব্দের 
পর থেকে ফ্লান্েও িল্পোদ্যম দেখা যায় । 


A 


লোহা ও বয়লার অপ্রভুলতা সত্তেও 
ফ্রান্সে লৌহাশল্প গড়ে ওঠে । এছাড়া উন্নতমানের রেশম, পশম ও সংগান্ধ দ্ব্য 
উৎপাদনে ফ্রান্স বেশ এাঁগয়ে যায় । 

জামনি! যখন বিভন্ত গল তখন থেকেই সেখানে শিল্পোদ্যোগের শুর: । সে সগয় 
ইস্পাত ?শল্পে জামনি'র বেশ সুনাম ছিল । এক্যবদ্ধ হবার পর জামনির ইস্পাত 
ও অন্যান্য শিল্প ইংলগ্ডের প্রধান প্রাতদন্ৰী হয়ে ওঠে। 

১৮৭০ খ্টাব্দের পর থেকে সুইডেন স্পেন প্রভৃতি দেশেও [শিল্পের প্রসার ঘটতে 
থাকে। শিল্পজগতে সবশেষে প্রবেশ করে রাশিয়া । ১৮৬১ খম্টাব্দে বিদেশী 
শিল্পপতিরাই প্রথমে রাশিয়ার শিল্পের সনা করেন। ১৯১৭ খষ্টাব্দের রুশ 
বিপ্লবের পর থেকে রাশিয়ায় শিল্প স্থাপনের কাজ দত এগিয়ে যায় । 

শিল্প বিপ্লবের ফলাফল £ ইউরোপে শিল্প বিপ্লবের প্রত্যক্ষ ফল, যাঁল্রিক 
সভ্যতার উদ্ভব । এরপর থেকে হাত নয়, হন্তের সাহায্যে সব কিছুর উৎপাদন হতে 
লাগল । যন্দের সঙ্গে দিনরাত লড়াই করে মানুষও হয়ে উঠল যান্তিক। 

উৎপাদনের ক্ষেত্রে যন্টের ব্যবহারের ফলে জিনিসপত্রের উৎপাদন অসম্ভব রকম বেড়ে 
যায়। সেই সব উৎপাদিত জিনিসপত্রের যেমন গুণগত উৎকর্ষ ছিল তেগান সেগ্ঠাল 


ছিল দামে সন্তা । ফলে শংধ ধনীদের নয়, উৎপাদিত দ্ব্যসামগ্রী সাধারণ মানুষের 
্ুয়ক্ষমতার মধ্যে চলে আসে । 


ইউরোপ- ফরাসী বিপ্লবের পরে ১০১ 


শিল্প বিপ্লবের ফলে শহরগুলি শিল্পসম্‌দ্ধ হয়ে ওঠে । রাজ রোজগারের আশায় 
মান:ষ দলে দলে শহরে এসে ভাঁড় জমাতে শুর করল। কলকারখানায় মজ্‌র খেটে 
নগদ অথ উপার্জন করাই হল তাদের লক্ষ্য । ফলে একাঁদিকে গ্রামীণ অর্থনীতি 
ধংস হল, অনাঁদিকে শহরগর্ীল হরে উঠল মান;ষের অর্থনৈতিক জীবনের প্রাণকেন্দ্র । 

{শিল্প বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে পারবহন ব্যবস্থারও উন্নীত ঘটে । রেলপথের প্রবর্তন 
জলপথে স্টীমার প্রভৃতির প্রচলন হওয়ার একস্থান থেকে তন্যস্থানে যাতায়াত ও পণ্য 
চলাচল সহজসাধ্য হয় । 

শিল্প উৎপাদনের জনা চাই কাঁচামাল । আবার উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রীর জন্য চাই 
বাজার । ফলে কাঁচামাল আমদানী ও শিল্পজাত দ্রব্যসামগ্রী বিক্লীর জন্য ইউরোপাঁয় 
দেশগ্িল এশিয়া, আফ্রিকা ও দাক্ষণ আমোরকার বিভিন্ন দেশে আধিপত্য বিস্তারে 
উদ্যোগী হয়৷ এমনি কবে শুর; হয় উপনিবোশক সংগ্রাম । 

{শিল্প বিপ্লবের ফলে অর্থনীতির সংজ্ঞাও বদলে গেল । . আগে অর্থনীতির ভিত্তি 
ছিল মানুষের শ্রম ৷ নতুন অর্থনীতির ভিত্তি হল যান্ত্িক কলাকৌশল । 

নতুন অর্থনৈতিক বাবস্থা সমাজে দুটি শ্রেণীর উদ্ভব হল, ষথা-__শিল্পপাত বা 
কলকারখানার মালিক এবং শ্রীমক। সামান্য মজুরীর আশায় ভূমিহীন চাষা কিংবা 
বেকার মানুষের দল শহরের িল্পাণ্চলগ:লিতে এসে ভীড় করত। তাদের এই 
যাগ নিয়ে যথাসম্ভব কম মজুরাঁতে কাজে নিয়োগ বরে মালিকপক্ষ 


বেকারত্বের সখ 
যতক্ষণ খুশী তাদের খাটিয়ে নিত ৷ শ্র'মকরা ছাঁটাই বা শাস্তির ভয়ে মা'লকের সব 
জোরজুলম মুখ বুজে সহা করত । তাদের যে বাসস্থান দেওয়া হত তা যেমন নোংরা 


এতে শ্রীমকদের স্বাস্থাহানি ঘটত। সংদেপে বলতে গেলে 
বলা যায়, মালিক পক্ষের লক্ষ্য ছিল কম মজুরীতে শ্রীমকদের যতক্ষণ খুশী খাটিয়ে 
নিজেদের লাভের অংশকে স্ফীত করা ॥ বিনিময়ে শ্রামকদের সুখ স্বাচছন্দোর প্রত 
বিন্দঃমান্র নজর তাঁরা দিতেন না বা দেওয়ার প্রয়োজনও মনে করতেন না। 

খেটে খাওয়া মানুষ ই মার্কস ও এদদেলসুঃ মেহনত মানুষের ওপর 
মালিকপক্ষের এই জবল*ম বদন অব্যাহত থাকে। অনেক সময় মালিকপক্ষ 
রী ও শিশু কমাঁদেরও নিয়োগ করতেন ॥ কারণ এরা মেন চালাতে 


তেমাঁন অস্বাস্থ্যকর | 


কলকারখানায় না 
পারত, বিনিময়ে এদের যতসামানা মজুরী দিলেই চলত। কিনতু চিরদিন সমান যায় 
রী a রা ধারে দাঁবে সংগঠিত হতে লাগল । কলকারখানায় কাজের অবসরে 


তারা নিজেদের সূযোগ-বিধা ও মালিকপক্ষেব নানা বন নিয়ে আলোচনা করত। 


১০২ আধ্নিক যুগের ইতিহাস 


ক্রমশঃ তারা উপলব্ধি করল মালিকপক্ষের কাছ থেকে দাবী আদায়ের জন্য দরকার 

4. টা 
তাদের নিজস্ব সংগঠন। শ্রামবশ্রেণীর এই চিন্তাধারা থেকেই ট্রেড ইউনিয়ন 
আন্দোলনের উৎপত্তি হল। 


রাজ. 


কার্ল মার্কস এঙ্গেল্‌স 


শ্রমিক শ্রেণীর এই দ:ঃখদুদশা মানবতাবাদী চিন্তানায়বদেরও মনোযোগ আকর্ষণ 

করোঁছল। তাঁদেরই চেষ্টায় উনাবংশ শতাব্দীতে শ্রামক কল্যাণের জনা কিছ: কিছুর 

_ বিধি রচিত হয় । কলকারখানার “শিশু নিয়োগ বন্ধ হয় এবং নারীকমঁদের নিয়োগের 

ক্ষেত্রেও নিয়ন্্ণ আরোপ করা হয়। ধনবণ্টনের ক্ষেত্রে বৈষম্য দুর করার জনা তাঁরা 
যে মতবাদ প্রচার করেন তাই সাধারণভাবে “সমাজতন্ত্র নামে পারাচিত। 


এই সমাজতন্তবাদকে যানি বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে 
মাকসি। ১৮১৮ খস্টাব্দে জামানীর এক মধ্যবিত্ত পরিবারে তাঁর জন্ম। তাঁর সমাজ- 
তান্ত্রিক মতবাদ প্রচারের জন্য তাঁকে জামনি থেকে বাঁহচ্কার করা হর। তিনি ফ্রান্সে 
আসেন এবং সেখানে এঙ্গেলস্‌ নামে জামনির আর এক খ্যাতনামা সমাজতন্নবাদীর 
সাহচ্য” লাভ করেন। কিনতু ফ্রান্সেও তাঁর ঠাঁই না হওয়ায় ব্রাসেল্‌স্‌-এ আস্নে। 
এখানেই তিনি এঙ্গেলস্‌-এর সহায়তায় তাঁর বিখ্যাত ইন্তাহার 'কামিউনিষ্ট ম্যানিফেস্টো' 
প্রকাশ করেন। এই ইন্তাহারে তাঁরা সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে তাঁ 


দের ধারণা ব্যক্ত করেছেন - 
মাকসি-এর শেষ জীবন কাটে ইংলগ্ডে। সেখানেই তিনি প্রকাশ কণ্নে তাঁর বিখ্যাত 


গ্রন্থ ‘দাস ক্যাপিটাল’ ( Das Kapital বা The Capital) এই গ্রন্থে মার্কস | 
তাঁর সাম্যবাদের তকে আরও বিশদভাবে ব্যাখ্যা বরেছেন। মাকসি-এর মতে সমাজে | 


ব্যাখ্যা করেন তান হলেন'কার্ল 


ইউরোপ- ফরাসী বিপ্লবের পরে ১০৩ 


দুটি শ্রেণী_একটি পঃাঁজপতি বা শোষক শ্রেণী, অপরটি শ্রামক অথ শোবিত শ্রেণী ৷ 
ফলে শোষক ও শোিতের দন্ৰ অবশ্যম্ভাবী । এই ছন্দে তিনি শোধিত শ্রেণী থা 
শ্রামক ও মজুরদের প্রয়োজনবোধে বলপগ্রয়োগের মাধামে প্রশীলত সঘাজব্যবস্থার 
উচ্ছেদলাধন করে ক্ষমতা দখল করার পরামর্শ দিয়েছেন ! তাঁর মতবাদের আর এক 
বন্তব্য হল, শ্র'মকদের পরিশ্রমের ফলেই মালিকদের হাতে অর্থ-সম্পদ কেন্দীভূত হয় । 
" সৃতরাং শ্রমের মাপকাঠি দিয়েই শ্রামক মালিকের মধ্যে অর্থের ভাগ বাঁটোয়ারা হওয়া 
উচিত। মাক ও এঙ্গেলস্‌ একযোগে যে কমিউীনজম বা সামাব দের আদর্শ প্রচার 
করে গেছেন তা রাষ্ট্নীতির ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন করেছে, আর সবশ্রেণীর 
মেহনাঁত মানুষের অধিকান্কে কণ্ছে সুরক্ষিত এবং সংপ্রাতিজ্ঠিত। 


অনুশীলনী 
১। ফরাসী বিপ্লবের পরে ইউরোপে উদারনৈতিক শক্তির সঙ্গে রক্ষণশীল শক্তির যে 
সংগ্রাম চলেছিল তার পরিচয় দাও । 
২। কী উপলক্ষে ভিয়েনা সম্মেলন বসে? এতে কী কী নীতি গৃহীত হয়েছিল? 
৩। “মেটারনিখ পদ্ধতি” কাকে বলে? এই পদ্ধতি প্রয়োগে মেটারনিখ কী শেষ 
পৰ্যন্ত সফল হয়েছিলেন? 
৪। ম্যাৎসিনী, কাভুর ও গ্যারিবন্ডীর নেতৃত্বে ইতালির এক্য আন্দোলনের ইতিহাস 
সংক্ষেপে বর্ণনা কর । 
৫। বিসমার্ক কীভাবে এঁক্যবদ্ধ জার্মান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন, লেখ । 
৬। আমেরিকার গৃহযুদ্ধের কারণগুলি ব্যাখ্যা কর । 
৭। আমেরিকার এক্য ও সংহতি রক্ষায় এবং ক্রীতদাস প্রথার উচ্ছেদ দাধনে 
লিঙ্কনের ভূমিকা নির্ণয় কর। 
৮। কী পরিস্থিতিতে ইউরোপে শিল্পায়নের কাজ শুরু হয়? ইউরোপে শিল্প প্রসারের 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও । 
৪। ইউরোপে শিল্প বিপ্লবের ফলাফল বর্ণনা কর | 
১০। কার্ল মার্কস এবং এক্ষেলস্‌ ইতিহাসে স্মরণীয় কেন? 
১১। সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ £ (ক) ভিয়েন| সম্মেনন, খে) কার্বোনারি, ( গ)ফ্াঙ্ককোট 
পার্লামেন্ট, (ঘ) টম কাকার কুটির, (ও) কমিউনিষ্ট স্যানিফেন্টো, (চ) দাস ক্যাপিটাল । 


১০৪ আধুনিক যুগের ইতিহাস 


১২। নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও £ 

(ক) দার নীতি’ ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি_কথা! ছুটির অর্থ কী? খে) ‘ন্যায্য 
অধিকার নীতি” কী, বুঝিয়ে বল। (গ) চতুঃশক্তি মৈত্রী” চুক্তির উদ্দেশ্য কী ছিল? 
(ঘ) “মেটারনিথ” পদ্ধতি কাকে বলে? (উ) “তরুণ ইতালি আন্দোলন’ কে কীভাবে 
পরিচালনা করেন? (চ) ম্যাৎসিনী ও কাতুরের কর্মপন্থার মধ্যে কী পার্থক্য ছিল? 
(ছ) জার্মানীর এক্য আন্দোলনে “শু সংঘের’ ভূমিকা কী ছিল? এই সংস্থাকে: আর 
কী নামে অভিহিত করা হয়? ।জ) ‘সেডানের যুদ্ধ কার মধ্যে হয়? এই যুদ্ধের 
ফল কী হয়েছিল? (ঝা) কীভাবে সাত্রাজ্যবাদ জন্ম নেয়? (এ) 'িমাজতন্ববাদ” বলতে 
কী বোঝ? 

১৩। নিম্নোক্ত মনীবীগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও £__ 

(ক) মেটারনিখ, (খ) ম্যাৎসিনী, (গ) কাতুর, (ঘ) গ্যারিবন্ডী, (ঙ) বিসমার্ক 
এবং (চ) আব্রাহাম লিঙ্কন। 

১৪। নীচের তথ্যগুলি ঠিক না ভুল টিক (%) চিহ্ন অথব| কাটা (১) চিহ্ন দিয়ে 
নির্দেশ কর। (ক) ভিয়েনা সম্মেলনে সমবেত নেতারা গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের 
সমর্থক ছিলেন । 1, & 

(খ) আমেরিকার উত্তরাঞ্চল দাস প্রথার উগ্র সমর্থক ছিলেন। চি ধা 

(গ) ইউরোপের মধ্যে রাশিয়ায় সবার আগে শিল্পোছযোগ শুরু হয়। 1] 

(ঘ) মার্কস ও এক্সেলদ্‌ উভয়েই জাতিতে জার্সান ছিলেন। dl 


৪ ১০. চীন ও জাপান 

(ক) ১৯১১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত চীনের ঘটনাপ্রবাহ ৪ প্রচীন সভ্যতার লীলাভুমি 
চান উনিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত বাইরের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল। পঞ্ছদশ 
শতকে জলপথ আবিষ্কারের ফলে চাঁনের দরজা পাশ্চাত্তযের নিকট উন্মুন্ত হয়ে যায়। 
পোর্তুগীজ ও ওলন্দাজ বাণকরা এই দেশে ব্যবসা বাণিজ্য শর: করেন। তাদের 
দেখ দোখি উনিশ শতক্রে মাঝামাছি ব্রিটেন ও মারি যাব্তরাম্ট্ও চীনে এসে উপস্থিত 
হয়। এদের সকলেরই লক্ষ্য এক, চানে বাবসা-বাণিজ্য চালানো । প্রথম প্রথম 
অবশা ইউরোপাঁয় বাঁণকরা চনে তেমন সুবিধা করতে পারে নি। নানা বাধা 
নিষেধের মধোই তাদের চীন দেশে বাবসা-বাণিজ্য চালাতে হত। চীনের রাজারাও 
শবদেশশ বাণকদের ঘৃণার চোখে দেখতেন । পরস্তু চীনে ইউরোপাঁয় পণাসামগ্রীর 
শিবশেষ কোনো চাহিদাও ছিল না। 

(১) অহিফেন যুদ্ধ ও নানকিং-এর সদ্ধিঃ এসব কারণে ইউরোপা 
বাঁণকগণ বিশেষতঃ ইংরাজ বাণকরা চাঁন সরকারের ওপর অসন্তুষ্ট ছিল। এরই মধ্যে 
ইংরাজরা ভারত থেকে চীনে আফিং আমদানী করে প্রচুর মুনাফা ল্‌টতেন। চীনাদের 
মধো আফিং খাওয়ার বদঅভ্যাস এমনভাবে ছড়িয়ে পড়ে যে, চীনের মা; সম্রাট চীনে 
আফিং আমদানীর ওপর নিষেধাজ্ঞা জার করতে বাধা হন৷ তখন ইংরাজ বণিকরা 
চোরা পথে ভারত থেকে আফিং আমদানি শুরু করে । চীন সম্রাট তখন বাধা হয়ে 
শৃ্রাটশ জাহাজে তল্লাপী চালাবার ব্যবস্থা নেন । সম্রাটের আদেশে লিন নামক এক 
বমণ্চ'রী ক্যাণ্টন বন্দরে ব্রিটিশ জাহাজে তল্লাসী চালিয়ে আফিং বোঝাই জাহাজগ্যাঁল 
আটক করে কুঁড়ি হাজার বাক্স ভর্তি আফিং পাড়িয়ে দেন এবং ভবিধাতে চীনে আর 
যাতে আ“ফং আমদানী না হয়, তারও ব্যবস্থা করেন। ইংরাজরা এতে উত্তোজত 
হয়ে ক্ষাতপররণ দাবী করেন৷ চাঁন সম্রাট তাঁদের এ দাবা অগ্রাহ্য করায় ১৮৪০ 
খস্টাব্দে ইংরাজদের সঙ্গে চীনাদের যুদ্ধ বাধে। এই বুদ্ধ “আঁহফেন যুদ্য* ( ১৮৪০ 
খুঃ) নামে খাত ৷ যুদ্ধে চীনারা পরাজিত হয়ে ইংরাজের সঙ্গে ‘নানাকং-এর সাঁন্ধ’ 
(১৮৪২ খৃঃ) স্বাক্ষর করতে বাধ্য হন। সন্ধির শর্ত অন:দারে ইংরাজরা চীনের 
কাছ থেকে হংকং দ্বীপটি লাভ করেন। দক্ষিণ চাঁনের পাঁচাট বন্দরও ইংরাজদের 


বসবাস ও ব্যবসা-বাণিজোর জন্য উন্ম.ন্ত করে দিতে হয়। এই পাঁচাট সম্ধি-বন্দর হল ৪ 


১০৬ আধুনিক যুগের ইতিহাস 


ক্যা্টন, সাংহাই, আযামর, নিংপো এবং ফুছু। বুদ্ধের ক্ষাতপরণ বাবদ প্রচুর অর্থও 
ইংরাজরা চীন সম্রাটের কাছ থেকে আদার করেন । 

নানকিং-এর সন্ধির শর্ত ইংরাজদের সন্ভৃষ্ট করতে পারে ন। তাঁরা চীন 
সম্রাটের ওপর চাপ সৃষ্টি করে এক বছরের মধ্যে আরও অনেক সুযোগ-দ্বিধে আদায় 
করে নেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, ইংরাজদের আঁতরা্টিক আঁধকার ( extra- 
territorial right )| এই আঁধকারের সারমর্ম হলঃ ' চীনের আইন চনে 
বসবাসকারা 'ব্রাটশের পক্ষে প্রযোজ্য হবে না। 


চীনাদের বিরুদ্ধে ইংরাজদের এই সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে অন্যান্য বিদেশী শান্তও 
চীনে তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়াবার কাজে নেমে পড়ে । এই সময়ে চগনে বিদ্রোহ 
প্রচারের অভিযোগে এক ফরাসী ধর্ম£চারকের প্রাণদণ্ড দেওয়া হলে ফরাসীরা চীনের 
বিরদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা বরে (১৮৫৬ খ্‌ঃ)। এ বছরেই এক ব্রিটিশ জাহাজে 
ব্রিটেনের জাতীয় পতাকা উড়িয়ে যাওয়ার অপরাধে জাহাজের কমণচারীদের শাস্তি 
দিলে ইংরাজরাও চীনের বিরহুদ্ধ যুদ্ধে নামে । ফরাসণ ও ইংরাজের মিলিত বাহনাঁর 
কাছে চাঁনারা এবারও পরাজিত হন এবং উভয়ের সঙ্গে টিয়েনাঁসনের সান্ধি (১৮৬১ 
খঃ) দ্বাক্ষর করতে বাধা হন। এই সন্ধির শত“ অনুসারে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স চীনাদের 
কাছ থেকে যুদ্ধের ক্ষাতপনুরণ বাবদ প্রচুর অর্থ এবং বৈদোশক বাণিজ্যের জনা আরো, 
এগারোটি বন্দরের সুযোগ পায় । সেই সঙ্গে অন্যান্য বিদেশীদেরও চীনে আঁত-রাম্টরিক 
অধিকার প্রদান করা হয় । 

১৮৯৪ খস্টাব্দে চীন-জাপান যাক্ধে চীনের দুর্বলতা আরও প্রকট হয়ে দেখা 
দের। কোরিয়ার আভ্যন্তরীণ ব্যাপার নিয়ে চীন-জাপান যুদ্ধ বাধলে চীন জাপানের 
কাছে পরাজিত হয়। জাপান যুদ্ধের ্ষাতিপুরণ বাবদ প্রচুর অর্থ এবং ফরমোজা সহ: 
করেকাট দ্বীপের অধিকার চীনের কাছ থেকে আদায় করে নেয় । 

এর পরই শর; হয়ে যায় চীনের মাটিতে ইউরোপাঁয় শন্তবর্গের ক্ষমতা দখলের 
লড়াই । একে ইতিহাসে চীনা তরমুজ-এর ভাগ বাঁটোয়ারা' ( Cutting up the: 
Chinese Melon ) নামে আভাহত করা হয় । ইংলণ্ড ফ্রান্স জাম'নী ও রাশিয়া 
নানাভাবে চাঁন সগ্রাটের ওপর চাপ সৃণ্টি করে এক একটি অণ্ডম দখলে নিয়ে আসে! 
ইংলণ্ডের বথা আগেই বলা হয়েছে। তা সত্বেও সে পণচশ বছরের জন্য ওয়ে-হাই-ওয়ে 
এবং হংকং-এর চারপাশের অল ইঞ্জারা নেয়। ফ্রান্স ইজারা পায় কুয়াং চোঁ 
উপসাগরের ৷ এছাড়া নে চীনে অবাধ বাণিজ্যের সুযোগ আদায় এবং ইন্দোচীন, 
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আনাম ও টাঁঙ্কন প্রদেশ দখল করে। কিয়াও-চাও বন্দর এবং সানটুং ও হোয়াংহো 
উপত্যকার ওপর জার্মানীর একচ্ছত্র অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়.। রাশিয়া লিয়াওটাং ও 
মাণ্যুরিয়া লাভ করে। জাপান দখল করল ফু-চু দ্বীপপুঞ্জ । চীনের জলপথগদ্রীলর 
ওপর ইউরোপায়দের নিয়ন্ত্রণ বলবৎ হল ৷ বাণিজ্য শুল্ক এবং ডাক ও তার বিভাগও 
[বিদেশীদের করতলগত হয় । 

চনে ইউরোপা শাঁন্তসমূহের ক্ষমতা দখলের লড়াই-এ আমেরিনা যুজ্তরাষ্টর 
বরাবরই নীরব দর্শকের ভূমিকা নিয়োছল। বিস্তু যখন সে দেখল চীনদেশের সবটাই 
প্রায় ইউরোপাঁর় দেশগ্যাল গ্রাস করছে, তখন আমোরকা যযন্তরাণ্ট্রের পররাষ্ট্র সচিব 
জন হে চীন সাগ্রাজ্যে প্উল্মৃত্ত দ্বার নীতি ঘোষণা করেন (১৯০১ খঃ)। এক | 
নিদেশনামায় তিনি পশ্চিমী শল্তিগ্লির উদ্দেশ্যে প্রস্তাব দিলেন যে, চীনে বাণিজ্যের 
ক্ষেত্রে সব জাতিরই সমান অধিকার থাকবে |, বাণিজ্য বা বন্দর শুক সবার ক্ষেত্রে 
একই ধরনের" হবে৷ নিজের "নিজের দখলীকৃত অণ্চল সকলের জন্য খোলা রাখতে 
হবে এবং চীনের স্বাধীনতা, অখণ্ডতা ও শান্ত অক্ষুগ্ন রাখতে হবে । একমান্র রাশিয়া 
ছাড়া আর সবদেশই হে-র প্রস্তাবিত নাতি মেনে নিল । ফলে চীন সাম্রাজ্যের নিশ্চিত 
ভাঙ্গন বন্ধ হল ৷ তখনকার দযার্দনে আমেরিকা বন্ধুর মত চীনের পাশে দাঁড়য়োছল ; 
সেজন্য প্রবর্ত প্রায় অর্ধ-শতাব্দী কাল ধরে চীন-মার্কিন বন্ধত্বপূর্ণ সম্পর্ক; 
অক্ষুগ্ন ছিল৷ | 

(২) চীনের প্রতিক্রিয়া £ (১) ভাইপিং বিদ্রোহ ই প্রথম থেকেই ইউরোপাঁর 
দেশগ-লির আগ্রাসী মনোভাব চীনারা ভালোভ|বে মেনে নেয়নি । বিদেশীরা চীনে 
যে সকল সুযোগ-সীবধা ভোগ করত তার ফলে তারা হনে উঠেছিল চীনাদের 
চক্ষুশূল | সময় সময় বিদেশীদের হাতে চীনাদের লাঞ্ছনায় তাদের অসন্তোষের মানা 
আরও বাদ্ধি পায়। তখন তাদের রাগ গিয়ে পড়ে নিজেদের দেশের সরকারের প্রাত। 
চীনারা নিজেদের সবকিছু দুভগ্যি, লাঞ্ছনা ইত্যাদির জনা দায়ী করে মাণ্চছু 
শাসকদের ; একের পর এক আঁহফেন যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে চীনাদের মনে এই দৃঢ় 
প্রতায় জন্মাল যে, মানু শাসকরা শাসনের সম্পূর্ণ অযোগ্য ৷ শধু তাই নয়; 
{নজেদের দূর্বলতা ঢাকার জন্য তাঁরা চীনকে বিদেশের কাছে বায়ে "য়েছে। তাই 
চীনকে বিদেশীদের নিয়ন্দ্রণ থেকে মস্ত করতে হলে এই অপদার্থ শাসককুলের উচ্ছেদ 
একান্ত প্রয়োজন ৷ এই ধারণার বশব্তাঁ হয়ে এক দল চীনা ১৮৫১ খস্টাব্দে মা 
সরকারের বিরুছ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। ইতিহাসে এই বিদ্রোহ “তাহীপং বিদ্রোহ 
নামে খাত (১৮৫৩ খঃ)। 
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তাইপিং বিদ্রোহের নেতা ছিলেন দক্ষিণ চীনের অধিবাসী হাংসউ-ুয়ান। তিনি 
খটীস্টান ধর্মগ্রন্থ বাইবেল পাঠ করে খটীস্টান ধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করেন। তারপর 
প্রোটেস্ট্যাপ্ট ধর্মমতের অনুকরণে এক ধর্মমত গঠন করে সেই নতুন ধর্মে দেশবাসাঁকে 
দীক্ষা গ্রহণের জন্য অনপ্রাণত করতে থাকেন । 


তাই পংঁবদ্রোহ প্রথম থেকে বিদ্রোহের রূপ নেয় নি । মাণ্টু সরকার বিদ্রোহীদের 
দমন করতে উদ্যোগী হলে এই বিদ্রোহ মাণ্টট রাজবংশ বিরোধী এক রাজনৈতিক 
আন্দোলনের রূপ পাঁরগ্রহ করে। তাইপিং শব্দের অথ“ হল পরম শান্ত । তাই 
তাইাপং বিদ্রোহের উদ্দেশ্য ছিল চাঁনে যাতে ‘পরম শান্তি’ বিরাজ করে এঘন এক আদর্শ 
রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করা । 


হাং-এর আদর্শ আঁচরেই চনে জনাপ্রয়তা লাভ করে। অগাঁণত অনুচর 'নয়ে 
তিনি উত্তর চীনের দিকে অগ্রসর হরে নানাকং দখল করে সেখানে নতুন রাজধানী 
স্থাপন করেন এবং নিজেকে স্বগাঁয় রাজা বলে ঘোষণা কবেন। ধর্মীয় উদ্দেশ্য নিয়ে 
শর্ত হলেও শেষ পর্যন্ত তাইীপং বিদ্রোহ ধায় পারমণ্ডলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে বনি! 
বিদ্রোহীদের হাতে চীনদেশের সমাজ, ধম? রাজন, অর্থনীতি সব কিছুই (বিপর্যস্ত 
হয়। বিদ্রোহীগণ চীনাদের আঁহফেন সেবন ও মদ্যপান নাষদ্ধ করে দিয়েছিলেন । 
ধার কুদংদকারগুলির বিরুদ্ধে জানিয়োছিলেন তাঁর প্রাতবাদ । যেহেতু বিদ্রোহীরা 
ছিলেন আঁধকাংশই কৃষক, কারিগর, গ্রামবাসী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ, সেহেতু 
দ্রোহের অনেকটাই পাঁরচাঁলত হয়োছিল দেশের ধনী কৃষক. বাণক সম্প্রদায় ও বিত্তবান 
মানযের বিরদদ্ধে। সেই সমর তাহীপং বিদ্রোহীরা ভূমিহীন চাষীদের মধ্যে জাম 
বালির যে কর্মসূচ) নিয়েছিলেন তাকে নিঃসন্দেহে সে যুগের এক বৈপ্লাবক পদক্ষেপ 
বলে গণা করা যায়। 


_ _ তাইীপিং বিদ্রোহ শেষ পধন্ত বার্থ হয়েছিল৷ বিদেশীদের সহায়তায় মাচ স্রকার 

এই বিদ্রোহ দমন করেন। বিদ্রোহীদের প্রতি চীনের রক্ষণশীল সমাজ ও a 
ধমবিলম্বাদের বিরূপ মনোভাবও বিদ্রোহীদের অসাফলোর কারণ। বার্থ হলেও 
মাঞ্ুবংশের বিরুদ্ধ প্রথম সংগঠিত বিদ্রোহ হিসাবে এর গুরুত্ব অনেহ। রং 
বিদ্রোহই পরবতাঁফালে মাণ্চ; সরকারের উচ্ছেদ এবং চীনের জনগণের বৃহস্তর 
আন্দোলনের পথ সংগম করে দিয়েছিল। 


(২) শতদিবসের সংস্কার ই চান দেশে বিদেশীদের আধিপত্য এবং চীন- 
জাপান যুদ্ধে দ্বীনের পরাজয় চীনের জনগণের মনে চীন সরকার সম্পকে এক বিরল 
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প্রতিক্রিরার সৃষ্টি করে । চীনের চিন্তাশীল ব্যক্তিরা ভাবতে শর করেন যে, মাঞ্চ 
সরকারের অপদ্বার্থ'তা এবং চীনের প্রচালত সমাজব্যবস্থা ও কুসংস্কার চীনাদের যাবতীয় 
লাঞ্ছনা ও দুরবস্থার জন্য দায়ী । তাই চীনের রম্দ্রীয় কাঠামো, সামাজিক বাঁধি- 
ব্যবস্থার যাঁদ আমূল সংস্কার না করা যার তাহলে চীনাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার । 
এই সব চিন্তা থেকে চীনে একদল সংস্কারপন্থী মানুষের উদ্ভব হয় । এই দলের নেতা 
ছিলেন ক্যাংইউ ওয়ে । তান একাধারে চিন্তাবিদ এবং দেশপ্রোমক ছিলেন ॥ চীন- 
দেশের আভ্যন্তরীণ সংস্কারের কথা জানিয়ে তিনি চীন সম্রাটের কাছে এক পত্র লেখেন । 
এই সময় চাঁন সম্রাট ছিলেন কোয়াং সঃ! চীন-জাপান যুদ্ধে (১৮৯৪ খু) চীনের 
পরাজয় হলে তাও চীনে আধুনিক সংস্কারের প্রয়োজন অনুভব করেন । এর মধো 
ক্যাং-ইউ এবং সম্রাট কোয়াং সুর মধ্যে সাক্ষাৎ হলে উভয়ে মিলিতভাবে সংস্কারের 
এক কর্মসূচী গ্রহণ করেন। সেইমত ১৮৯৯ খনস্টাব্দে সম্রাট কতকগাঁল সংস্কারের 
কথা ঘোষণা করেন । একশ দিন ধরে ক্রমাগত এই সংকারগ্াল ঘোষিত হয়েছিল 
বলে এগীলকে শত দিবসের সংস্কার’ বলা হয়। এই সংসকারগ্ীলির অন্যতম হল £ 
শিক্ষা ও পরাক্ষা সংক্রান্ত সংদকার, বিদেশী বইপত্র চীনা ভাষায় অনুবাদ করার জন্য 
এক অনুবাদ বিভাগের প্রতিষ্ঠা, অপ্রয়োজনীয় সরকারী বভাগগ্যীলর বিলোপ সাধন, 
পাশ্চান্তা শিক্ষা বিস্তারের জন্য নতুন নতুন বিদ্যায়, মহাবিদ্যালয় স্থাপন, সামারক ও 
নৌবাহনীর পুনগঠন, সংবাদপন্রের স্বাধীনতা দান, দেশের অর্থনোতিক পুনরংজ্জীবনের 
জন্য কৃষি, শিল্প প্রভৃতির উন্নতি সাধন ইত্যাঁদ। 

চীন সগ্রাটের এই সংকার প্রচেষ্টায় দেশের প্রাচীনপল্থী ও রণক্ষশীল সম্প্রদায় 
{বচাঁলত হয়ে উঠল ৷ তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে এসবের বিরোধিতায় নেমে পড়েন। তাঁদের 
এই কাজে সহায় ছিলেন রাজমাতা জপি স্বয়ং ৷ তিনি সম্রাট পঢ্রকে বন্দী করে 
রাজ্যের শাসনভার নিজের হাতে গ্রহণ করেন। তারপর সম্রাট ঘোষিত সংস্কারের 
প্রতিশ্রুতি প্রত্যাহার করে নেন। চাঁনের সংস্কার আন্দেলন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় । 

সংস্কার আন্দোলন সফল না হলেও চ'নের জনগণ কিন্তু এবারও মর্মে মর্মে 
উপলদ্ধি করেন তাঁদের দুরবস্থার জনা দায়ী বিদেশীরা । ফলে বিদেশীদের বিরুদ্ধে 
দেশবাসীর অসন্তোষ ধূম।বিত হয়ে উঠতে থাকে । ইতস্ততঃ গড়ে উঠতে থাকে 
গপ্ত সমিতি। এইগুলির উন্দেশ্য হল সন্ত্রাস সা্টর মাধ্যমে দেশকে বিদেশীদর 
কবল থেকে চুস্ত করা । 

(৩) বক্সার বিদ্রোহ ই চীনের এই রকম একটি গপ্ত সাশাতর নাম ছল 
ই-হো-তুয়ান, বাংলায় যার অর্থ হল ন্যায়ের সুসমঞ্জস্য ম্ন্ট। এই সামাতর 


১১০ - আধুনিক যুগের ইতিহাস 


উদ্যোগে ১৮৯৯-১৯০০ খস্টাব্দে চীনের সর্বত্র যে দাঙ্গা-হাঙ্গামা ঘটে, তাকে হীতহাসে 
নষ্ট যোদ্ধার হাঙ্গামা’ বা বিজ্পার বিদ্রোহ? বলা হয়। এই সমিতির সদস্যরা 
শরীর গঠনের জন্য ব্যারামচা, লাঠিচালনা, মষ্টিুদ্ধ ইত্যাদি নানাবিধ কলা-কৌশল 
শিক্ষা করত। এ থেকেই মুষ্টিযোদ্ধা (8০৯৩৮) কথাটির উৎপান্ত। বক্সার 
বিদ্রোহীদের শ্লোগান ছিল £ “বিদেশীদের ধ্বংস করে দেশকে রক্ষা কর ।” 


অবস্থা বুঝে সম্রাজ্ঞী জু-সিও দেশ থেকে বিদেশীদের বিতাড়নের ব্যাপারে 
বিদ্রোহীদের পক্ষ সমর্থন করেন এবং বিদ্রোহীদের এ কাজে প্ররোচিত করেন । 


বক্সার বিদ্রোহীদের আক্রমণের লক্ষ্য যদিও বিদেশী এবং খৃষ্টান মিশনারীরা, তা 
সত্তেও বিদ্রোহীদের আক্রমণে দেশেরও প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়। অনেক বিদেশী বিদ্রোহীদের 
হাতে নিহত হন৷ বিদ্রোহীরা পিকিং ও টিয়েনাসন দখল করে নেয় ৷ প্রায় দেড় মাস 
যাবৎ বিদ্রোহীদের তাণ্ডবলীলা চলার পর ইউরোপাঁয় দেশগুলির মিলিত বাহিনী 
বক্সার বিদ্রোহ দমন করেন। এই বিদ্রোহ দমনে ইউরোপাঁয় সেনারা যারপরনাই 
নশংশতার পরিচয় দিয়েছিলেন । 


(8) সংস্কারের নতুন প্রচেষ্ট| 8 বক্সার বিদ্রোহ দমনের পর চীনের প্রাচীনপঞ্থী 
এবং বিদেশী [বিরোধী উভন্ন গোচ্ঠীই নিরুতসাহ হয়ে পড়েন। সকলেই বুঝতে পারেন 
যে, দেশের প্রাচীন কাঠামোকে ভেঙ্গে সব কিছুকে আধ্যানক করে গড়ে তুলতে না 
পারলে চীনাদের অবস্থার উন্নাত হবে না। রুশ-জাপান যুদ্ধে রাশিরার বিরুদ্ধে 
জাপানের সাফল্য দেখে চীনাদের মনে এই ধারণা আরও দূঢ় হর । এখন থেকে সংস্কার 
বিরোধী মা; সরকারও সংস্কারের পক্ষে আভমত দেন। ১৯০৫-০৬ খ্স্টাব্দে চীন 
সম্রাজ্ঞী চীনে সংল্কারের এক কর্মসুচী গ্রহণ করেন । দেশে শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন 
এবং শিক্ষারতনের সংখ্যা বদ্ধ করা হয়। দেশের প্রচালত আইন ও শাসনব্যবস্থার 
পারবত'নের জন্য প্রয়োজনীর উদ্যোগ নেওয়া হয় । সম্রাজ্ঞী দেশের জন-প্রাতানধিদের 
“নিয়ে এক সংসদীর শানব্যবস্থা চাল; করার প্রাতিশ্রুতি দেন। সামরিক বাহিনীকে 
নতুন করে গড়ে তোলার জন: প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। চীনাদের আঁহফেন 
সেবা বন্ধ করা এবং চীনের সবর এই ব্যবসা নিষিদ্ধ করা হয়। এইসব সংসকারমূলক 
কর্মসূচী গ্রহণ করে চীন সম্রাজ্ঞী মাচ সরকারের পতন কোনোক্রমে ঠোঁকয়ে 
রেখোঁছিলেন ॥ কিন্তু চাঁন সাম্রাজ্যের তখন এমনই ভগ্ন দশা যে, এই সব সংস্কার চীনের 
অবস্থা ফেরানোর পক্ষে নিতান্ত আকিপ্চিংকর ছিল। প্রজারা বেশ ভালোভাবেই 
বঃঝেছিলেন যে, হীনবল মা% রাজাদের পক্ষে আর দেশের পুনর্গঠন সম্ভব নয় । তাই 


চীন ও জাপান ১১১ 


এবার তাদের লক্ষ্য হল চীনের রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ সাধন করে প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা 
করা। } 

(৫) মাঞ্চু রাজবংশের পতন ঃ প্রজাভাল্তিক চীনের অভ্যুদয় ৪ ১৯০৮ 
খস্টাব্দে চাঁন সম্রাজ্ঞী জ্বপ-র মৃত্যু হলে এক নাবালক সিংহাসনে বসেন । কিন্তু 
এই নাবালক সম্রাটের পক্ষে সমস্যা জর্জীরত চীনের হাল ধরা সম্ভব ছিল না । এই 
সময় দক্ষিণ চীনের ক্যাণ্টন শহরে বাঃ 
সান-ইয়াৎ-সেন নামে এক দেশপ্রোমক 
জাতীয়তাবাদী নেতা একটি জাতীয়তা- 
বাদী দল গঠন করেন । এই দলের 
সদস্যরা চীনের সর্বত্র জাতীয়তাবাদ, 
গণতন্ত্র. এবং আধুনিক সংস্কারের 
আদশণ প্রচার করতে থাকেন। এই 
প্রচারের ফলে চীনের জনগানসে দেখা 
যায় এক নবজাগরণ। এতে ভয় পেয়ে 
১৯১০ খস্টাব্দে চীন সরকার এক 
জাতীয় পারষদ গঠন করে তার ওপর 
সংসদীয় শাসনতন্ত্র রচনার ভার দেন ॥ কিন্তু চাঁনা জনগণ মান; রাজাদের ওপর এতই 
এবরন্ত হয়োছলেন যে, তাঁরা আর কোনো আপোষে যেতে রাজী হলেন না! ১৯১১ 
খন্টাব্দে জাতীয়তাবাদী আদর্শে উদ্বুদ্ধ বিপ্লবীরা মা; রাজবংশের বিরদ্ধে বিদ্রোহ 
ঘোষণা করে। তারা অনায়াসেই নানকিং শহর দখল করে সেখানে এক অস্থায়ী 
প্রজাতান্তিক সরকার গঠন করে । ডঃ সান-ইর়াৎ-সেন হন সেই অস্থায়ী প্রজাতন্দ্ের 
রাষ্ট্রপাত। 

এদিকে মা সরকারও নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। বিপ্লবীদের গাঁত প্রাতহত করার 
জবা তাঁরা ইউয়ান ?শি-কাই নামে একপন রণকুশল ব্যাড্ডকে রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত 
করে তাঁর ওপৰ বিদ্রোহ দমনের ভার দেন। কলে চীনে এক গৃহযুদ্ধ আসন্ন হয়ে 
ওঠে | এর  একাঁদকে সাধারণতন্তী সান-ইরাৎসেনের নেতৃত্বাধীন বিপ্লবীবাহনী, 
"অন্যদিকে রাজতন্বের সমর্থক ইউরান-ি-কাই-এর নেতৃত্বাধীন রাজকীয় বাহিনী । 
শেষ পর্ধন্ত দুই নেতা এক সমঝোতার আসার ফলে চীনে গৃহবুদ্ধ এড়ানো সম্ভব : 
হয়। চীনের নাবালক সরকার স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেন। ইউর়ান শি-কাই হন চীন 
প্রজাতন্দরের প্রথম রাষ্ট্রপতি (১৯১২ খুঃ)। 


সান-ইয়াং-সেন 


১১২ আধবনিক যুগের ইতিহাস 


(খ) জাপানের উত্থান ঃ চীনের মত জাপানও উনিশ শতকের মাঝামাঝি 
সময় পর্যন্ত বাইরের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল । তবে চীনের মত পশ্চিমের সাম্রাজ্যবাদী 
শান্তিগনলির পক্ষে জাপানে আধিপত্য বিস্তার করা সম্ভব হয়ান। আমোরিকা, ফ্লান্স, 
ইংলণ্ড প্রভাত পাশ্চান্তোর দেশগ্ীল জোরপূব'ক জাপানের কয়েকটি বন্দর উন্মুন্ত করে 
দিলে জাপানারা সমসামণ্রক শাসককুল 'শোগুন'দের ওপর আসা হারিয়ে ফেলেন  - 
মধ্যযুগে ইউরোপের মত জাপানে মিকাতো বা সম্রাট যাঁদও ছিলেন রাষ্ট্রপ্রধান তথাপি 
সাম্রাজ্যের আসল কর্তৃত্ব ছিল এই 'শোগুন" বা সামন্তদের হাতে । তারা দাবা 
জানাতে থাকেন শোগদনরা দেশ রক্ষার ব্যর্থ হয়েছেন; সুতরাং আঁবলম্বে তাঁরা 
সম্রাটকে তাঁর ক্ষমতা প্রত্যপণ করুন । এর ফলে জাপানে শোগুনীবরোধী ও শোগদুন- 
সমর্থকদের মধ্যে এক গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। শোগদন বিরোধী শান্ত উত্তরোত্তর বদ্ধ , 
পাওয়ায় অবস্থা বুঝে শোগ্নরা স্বেচ্ছায় সম্রাটকে তাঁর ক্ষমতা ফিরিয়ে দেন। ১৮৬৭ 
খস্টান্দে শোগদুন পরিবারের হাত থেকে সম্রাট মুৎসোহতো মুক্তি পান। তাঁকে 
আবার সিংহাসনে স্থাপন করে স্বময্দার প্রার্তান্ঠত করা হয়। জাপানের ইতিহাসে, 
এই ঘটনা মেইীজ পুনঃগ্রাতষ্ঠা ( Meiji restoration ) নামে আঁভহিত। “মেইজি” 
শব্দের, অর্থ উন্নত রাজত্ব ॥ সম্রাট মুংসোহিতোর শাসনকালে জাপানের সকল ক্ষেত্রে 
উন্নতি পাঁরলাঞ্চত হর বলে তাঁর রাজন্বকালকে “মেই্জ শাসনের ফুগও বলা হয়। 


মাত্র পনেরো বছর বয়সে মুংসোহিতো সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু এই 
অপ বয়সেই তান পাশ্চান্তয পদ্ধতি প্রয়োগে দেশের আধ্বানকীকরণ সম্পন্ন করে দেশকে 
নবযুগের দ্বারপ্রান্তে পেঁছে দিয়োছিলেন। 

শান্তশালা কেন্দ্রীয় শাসন প্রবর্তনের জন্য ১৮৮৯ খস্টাব্ে প্রাশিয়ার অনুকরণে 
জাপানে এক নতুন-সংবিধান প্রণয়ন করা হয়। এই সংবিধানে সম্রাটের মযদা ও ক্ষমতা, 
পবিত্র ও অলঙ্বনীর বলে ঘোষিত হয়।. একই সঙ্গে এই শাসনতন্দে মন্দিসভা ও' 
জাতীয় প্রাতানাধিনভার সংস্থান রেখে একে গণতান্িক রুপ দেওয়া হয়। দেশে 
সামন্তপ্রথার অবসান ঘটানো হয়। উপযুক্ত ক্ষাতপ:রণ দিয়ে সামন্ত প্রভুদের জাম রাষ্ট্রের 
অধীনে নিয়ে আসা হয়। 


শান্তিশাল' কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের পর সম্রাট জাপানের পাশ্চান্তীকরণের 
দিকে মনোযোগ দিলেন। জাগানীরা সবিস্ময়ে লক্ষ্য করছিলেন- পাশ্চাত্য শান্তগ্লর 
অপারমে় শক্তি-সামথের কথা । তাঁদের মনে এই ধরণা বদ্ধমূল হল যে, পাশ্চান্তের 
অনুকরণে জাপানকে পুনর্গঠিত করতে পারলে জাপানও একদিন মহাশান্তিধর রাষ্ট্রূপে৷ 
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আত্মপ্রকাশ করতে পারবে । এই ধারণার বশবতণ হয়ে জাপানীরা সম্রাটের সবরকম 
সং্কারমুলক, প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। জনসাধারণের আন;কুল্যে সম্রাট 
দেশের রাজনীতি, সমাজব্যবস্থা, অর্থনীতি এবং সামারক বাবস্থা সব কিছুর সংস্কার 
সাধন করে জাপানকে এশিয়ার সবাপেক্ষা শক্তিশালী দেশরূপে গড়ে তুলতে সক্ষম 
হয়েছিলেন |, 

ইউরোপের শিল্পায়ন জাপানকে অনঘপ্রাণিত করেছিল। তাই জ।পানও 
আধুনিক প্রযক্তিবদ্যাকে কাজে লাগিয়ে শিল্পোন্নয়ন ও কীষকাজের উন্নত ঘটিয়োছল ॥ 
শিল্পায়নের ফলে জাপানে দ্রুত কলকারখানা গড়ে ওঠে। পরিবহন ব্যবস্থার 
আধ্ীনকীকরণ সম্পন্ন হয় । ডাক, তার, রেল যোগাযোগ এবং স্টীমারযোগে জলপথে 
যাতায়াত ব্যবস্থারও উন্নতি হয় । এসবের ফলে দেশের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে সংযোগ 
স্থাপন এবং পণ্য চলাচলের সুবিধা হয় । 


দেশে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান চচরি জন্য গড়ে তোলা হল একাধিক কারিগাঁর 
বিদ্যালয় ও বিশ্বাদ্যালয়। জাতীয় শিক্ষানীতি রচনা করে শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক 
করা হয়। শিক্ষার সবন্তরেই ইংরাজী ভাষা শিক্ষাকে আবাশ্যক করা হয়। 
পাশ্চাত্ের প্রধ্ার্জীবদ]া [ক্ষার জন্য বহু সংখ্যক ছাত্রকে বৃত্তি দিয়ে বিদেশে পাঠাবার 
-ব্যবস্থাও করা হয় । বিদেশের শিক্ষকদের দেশের িশ্ববিদ্য।লয়গ্ীলতে আমন্ত্রণ জানয়ে 
আনা হয়। নারীরা যাতে এক্ষেত্রে পিছিয়ে না থাকে তার জন্যও উপযুক্ত ব্যবস্থা 
গ্রহণ করা হয়। 

স্নোবাহিনীকেও পাশ্চাত্য প্রথায় সশক্ষিত করে তে।লবার ব্যবস্থা হয়। এক্ষেত্রে 
জাপান জামনী ও ইংলগ্ডের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করোছল। সামারক বিভাগকে 
জাতাঁয়ন্রণ করে দেশে সামরিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়। বিদেশ থেকে 
আধুনিক সমরাস্ত্র আমদানী করে সেনাবাহিনীকে সুসচ্জিত করা হয়। দেশে 
শান্তশালী নৌবাহিনী গঠনকল্পে একট জাহাজ নিমণি কারখানাও স্থাপন করা 
হয়েছিল । yj 

এভাবেই জাপান দেশের সর্বস্তরে পাশ্চাত্তীকরণের মাধ্যমে নিজেকে এশিয়ার 
অন্যতম প্রধান শন্তিরূপে গড়ে তুলোছল। এ প্রসঙ্গে কিন্তু স্মরণ রাখা প্রয়োজন 
পাশ্চাত্য রাঁতি প্রয়োগ করে জাপান আধুনিকতার পথে অগ্রসর হলেও কখনো সে তার 
জাতীয়তাবোধ বিসর্জন দেয়ীন। জাতীয় এঁতহ্য ও মর্যাদা অক্ষুম্ম রেখেই জাপান 
পাশ্ন্তের ধাঁচে নিজেকে গড়ে তুলেছিল । 

৮ 


১১৪ আধুনিক যুগের ইতিহাস 


জাপানের সাআজ্যবাদ 2 পাশ্চান্তের সবাক আত্মীকরণের সঙ্গে সঙ্গে 
জাপান পাশ্চান্তযের সাম্রাজ্যবাদী নীতিও গ্রহণ করে। দেশে নানাবিধ সংদ 
প্রবর্তনের ফলে জাপান অচিরেই ইউরোপাঁর শন্তিগুলির সমকক্ষ হয়ে ওঠে। আবার 
দ্রুত শিল্পায়নের ফলে উৎপাদন বাদি পায়। এর সঙ্গে সমান তালে তাল রেখে 
জনসংখ্যাও বাড়তে থাকে । জাপানের মত একটা ক্ষদ্র দেশের পক্ষে এই বাড়তি 
উৎপাদন ও বার্ধত জনসংখ্যা ধরে রাখা সম্ভব ছিল না । শিল্পের জন্য যে কাঁচামাল 
প্রয়োজন তাও জাপানে ছিল না। এজন্য অন্য দেশের সাহায্যের প্রয়োজন ছিল। 
কাজেই এ সবের জন্য ইউরোপের অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী শাশ্জর ন্যায় জাপানও দেশে 


দেশে দ্বীয় উপনিবেশ বিস্তারের চেষ্টার রত হল। এছাড়া শান্তিধর দেশ হিসাবে 

: বিশ্বরাজনীতিতে অংশ গ্রহণের লোভও সে ছাড়তে পারছি 

1 জাপান উপানবেশিক প্রাতদশ্ৰিতায় অংশগ্রহণ করে । 
প্রথমেই তার লোলংপ দ্‌ষ্টি পড়ে চীনের কোরিয়া ও মারিয়ার ওপর । কোরিয়া 


জাপানের অনাতদরে অবস্থিত । জাপানের ভয় হল, কোরিয়া হাঁদ ইউরোপাঁয় শান্তির 
করতলগত হয় তবে তা হবে জাপানের নিরাপত্তার পক্ষে বিপ 


লনা। এসব কারণেই * 


ভ্জনক । তাই জাপানের 
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সবসত্মিক প্রয়াস শুর হল কোরিয়াকে নিজের দখলে আনবার । ১৮৯৪ খস্টাব্দে 
কোরিয়ায় এক বিদ্রোহ দেখা দিলে সেই বিদ্রোহ দমন করার জন্য চীন সৈন্য পাঠায় । 
এই অজুহাতে জাপানও তার সেনাবাহিনী পাঠায় । এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে 
চীন-জাপান য.দ্ধ শুর; হয়ে যায় (১৮৯৪ খও)। এই যুদ্ধ নয় মাস স্থায়ী হয়েছিল ৷ 
চীন এই যুদ্ধে পরাজিত হরে. জাপানের সঙ্গে শিমনোশেকির সন্ধি করতে বাধ্য হয় 
(১৮৯৫ খ্‌ঃ) ৷ এই সন্ধির শর্ত অনুসারে জাপান চীনের কাছ থেকে প্রচুর অথ“ এবং 
ফরমোজা, লিয়াও-টুঙ এবং আরও কয়েকটি দ্বীপের আঁধকার লাভ করে ॥ এছাড়া 
ইউরোপীয় শান্তগোষ্ঠী চীনে যেসব সুযোগ-সুবিধা পেয়ে আসাঁছল জাপান সে 
সমগ্তও চীনের কাছ থেকে আদায় করে নেয় । পরক্তু চীন কোরিয়।কে একটি স্বাধীন 
রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতি দেয় । 

জাপানের পরবর্তী পদক্ষেপ হল মাণুরিয়ার দখল নেওয়া । এই স্থানাটির ওপর 
রাশিয়ারও নজর ছিল। তাই রাশিয়া একে দখল করার এক পারকজ্পনা নেয় । 
রাশিয়ার এই আগ্রাসন নীতিতে ইংলণ্ডও ভর পেয়ে যায়। সংত্রাং মাঞ্যারয়ার ওপর 
রুশ আক্রমণ প্রাতহত করার জন্য ইংল'ড জাপানের সঙ্গে মৈত্রী চুক্তিতে (১৯০২ খঃ) 
আবদ্ধ হয়। এই চুক্তি অন্যাগ্নী ইংলণ্ড জাপানকে এক অন্যতম শান্তশালী দেশ 
ধৃহসাবে মেনে নেয় এবং রাশিয়ার বিরুদ্ধে তার সাহ।য্যের প্রাতশ্রযাতি দেয় । 

১৯০৪ খস্টাব্দে র।শিয়া মাগুরা দখল করার পরিকল্পনা নিয়ে সেখানে সৈন্য 
পাঠালে রুশ-জাপান যুদ্ধ (১৯০৪-০৫ খৃঃ) শুর হয় । জাপানের মত একটি ক্ষুদ্র 
দেশ বিশাল এবং শাশালী রাশিয়াকে স্থল ও নোয্দ্ধে সম্পণরিপে পরাজিত করে। 
রাশিয়া জাপানের সঙ্গে পোর্টস-মাউথের সন্ধি স্বাক্ষর করে। এই সন্ধির শর্ত 
অনযুসারে রাশিয়া কোরিয়ার ওপর জাপানের আধিপত্য মেনে নেয় এবং মারিয়ার 


দখল ছেড়ে যাবার প্রাতশ্রীত দেয় । এছাড়া বিরাট একটি শক্তিধর জাতিকে পরাজিত 


করে জাপান বিশবরাজনাঁতিতে নিজের প্রভাব প্রাতপাত্তি অনেকটাই বাড়িয়ে নিতে সক্ষম 


হয়। এরপর জাপান সামান্য এক অজন্হাতে কোরিয়া দখল করে নেয় । 


রুশ-জাপান যুদ্ধে জাপানীদের সাফল্য তাদের প্রভাব প্রাতিপাঁত্তকে বাঁড়য়ে 
তোলে__একথা আগেই বলা হয়েছে । ইতিমধ্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যায় 


(১৯১৪ খঃ)। ইউরোপের দেশগর্দীল যখন সেই যুদ্ধে বযাপৃত তখন জাপান 
'চীনে জামনি অধিকৃত অল সানটুংপ্রদেশটি দখল করে নেয়। এই সঙ্গ সে চীনদেশের 


কাছে “একুশ দফা দাবীপন্র' পেশ করে। প্রধান প্রধান দাবীগল হল সানটুং মাঞ্ারয়া 


ও মঙ্গোিয়।র ওপর জ।পানের আধিপত্য স্বীকার করে নিতে হবে ; চীনে জাপানকে 


১১৬ আধুনিক যুগের ইতিহাস 


কয়লা ও লোহা সম্পর্কে বিশেষ সুযোগ-সবিধা দিতে হবে ; জাপানের অনুমতি 
ব্যতীত চীনের কোনো অঞ্চল, বন্দর বা উপকুলভাগ কোনো রাম্ট্রকে দেওয়া চলবে না; 
ইত্যাদি । চীনের দূবল ইউয়ান-শি-কাই সরকার প্রতিবাদ সত্তেও শেষ পর্যন্ত যুদ্ধের 
ভয়ে জাপানের অধিকাংশ দাবাঁই মেনে নিতে বাধ্য হন । 


অনুশীলনী 


১। চীনদেশে ইউরোগীয় জাতিসমূহের প্রাধান্য বিস্তারের কাহিনী বর্ণনা কর । : 

২। প্রথম অহিকেন যুদ্ধের কারণ কী? কীভাবে এই যুদ্ধের অবসান হয়? 

৩। চীনদেশে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের প্রতিক্রিয়া! সম্পর্কে যা জান লেখ । 

৪ তাইপিং বিদ্রোহ কেন হয় ? এই বিদ্রোহে বিদ্রোহীদের আপাত: সাফল্য ও 
বিদ্রোহের গুরুত্ব বর্ণনা কর । 

৫ চীনে শত দিবসের সংস্কার? এবং এর প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে যা জান লেখ । 
৬) বিস্ঞার বিদ্রোহ? কী? এই বিদ্রোহ কীভাবে বিস্তার লাভ করে? কারা এই 
বিদ্রোহ দমন করেন? 

৭। চীনে কীভাবে রাজতন্ত্রের অবসান এবং প্রজাতন্ত্রের সুচনা! হয়? 

৮। জাপানে 'মেইজি পুনঃপ্রতি্ঠা, সম্পর্কে কি জান? এতে সম্রাটের ক্ষমতা! 
কীভাবে বৃদ্ধি পায়? 

21 মেইজি শীসনকালে জাপানের উন্নতির পরিচয় দাও । 

১০। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি হিসাবে জাপানের কার্যকলাপ বর্ণনা কর । 

১১ সংক্ষেপে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও: 

(ক) দ্বিতীয় অহিফেন যুদ্ধ কেন হয়েছিল? 

(খ) পাঁচটি সদ্ধি-বন্দর কী কী? 

(গ) ‘চীনা তরমুজের বাটোয়ারা? সম্পর্কে কী জান? 

(ঘ) 'শতদিবসের সংস্কার কী? 

(উ ‘বক্সার বিদ্রোহের” এরূপ নামকরণ কেন করা হয়? 

(চ) জাপ সম্রাট কীভাবে তীর ক্ষমতা ফিরে পান? তীর নাম কী? 

(ছ) ইঙ্গ-জাপান মৈত্র চুক্তি কেন স্বাক্ষরিত হয়েছিল? 

(জী রুখ-জাপান যুদ্ধের কারণ কী? 

(ঝ) “একুশ দফা দাবী’ সম্পর্কে কী জান? 


চীন ও জাপান ১১৭ 


১২। দু-এক কথায় নিয়োক্ত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও £ 
(ক) প্রথম অহিকেন যুদ্ধের অবসানে কোন্‌ সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়েছিল? খে) চীন- 
জাপান যুদ্ধ কোন্‌ বছর অনুষ্ঠিত হয়? (গে) কে কবে ‘উন্মুক্ত দ্বার নীতি’ ঘোষণা করেন? 
(ঘ) তাইপিং শব্দের অর্থ কী? তাইপিং বিদ্রোহের নেতা কে ছিলেন? (ঙ) কে চীন 
সম্রাট কোয়াং-স্থ কে অপদারিত করে চীনের ক্ষমতা দখল করেন? () কত সালে চীন 
প্রজাতান্ত্রিক দেশ রূপে আত্মপ্রকাশ করে? প্রজাতান্তিক চীনের প্রথম রাষ্ট্রপতি কে? 
(ছ) “ইজি” কথাটির অর্থ কি? 
১৩। নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে যা জান লেখ £ 
(ক) অতিরাধ্িক অধিকার (খ) সংস্কারের নূতন প্রচেষ্টা ; (গ) সান-ইয়াৎ-সেন ১ 
এ ঘেটে শিমনোশেকির সন্ধি এবং (ও) পোটদ্‌ মাউথ-এর সদ্ধি। 
্‌ ১৪। বন্ধনীর মধ্যস্থিত সঠিক শব্দটি নির্বাচন করে নীচের শূন্যস্থানগুলি পূরণ কর । 
lL (ক) তাইপিং শব্দের অর্থ__-। [ বিশ্লব/পরম শাস্তি ] 
EE) (খ) বক্সার শব্দের অর্থ___-| { একটি স্থান/বিপ্লবী/যুষ্টযোদ্ধা ] 
(গ। জাপানে সামন্ত প্রভুদের বলা হত ___ । [ শোগুন/মিকাডো/মেইজি ] 
(ঘ) প্রজাতান্তরিক চীনের প্রথম রাষ্ট্রপতি ৷ 
ৃ [ চিয়াং কাই শেক/মাও সে তুং/সান-ইয়াৎ-সেন ] 
(ঙ) “মেইজি” কথাটির অর্থ __। [ মধ্যপন্থী/মিকাডো/রাজতনতের পুনঃপরতিষ্ঠা] 


/ 


গু ১১. ব্রিটিশ রাজশক্তির শীসনাধীনে ভারত 
[S৮৫৮ ১৯5৪ ] 


নতুন শাসনব্যবস্থ। ঃ িপাহা বিদ্রোহের পরে ইংলণ্ডের মহারাণী ভিক্টোরিয়ার 
ঘোষণা অনুযায়ী লর্ড ক্যানিং প্রথম ভাইসরয় হিসাবে ভারতের শাসনভার গ্রহণ 
করেন (১৮৫৮ খুঃ) | তাঁকে পরামর্শ ও নির্দেশ দেবার জন্য ভারতসাঁচব নামে 
আরও একটি পদের সণ্ট বরা হয় । ব্রিটিশ মান্ত্সভার কোনো একজন সদসা ভারত 
সাঁচবরুপে ব্রিটিশ পালমমেপ্ট এবং ভাইসরয়ের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করতেন। ভারত- 
সাঁচবকে সাহায্য করতেন একটি উপদেংটা পারদ । নতুন শাসনবাবস্থায় কোনো 
ভারতীয়কেই গ্রহণ করা হয় নি । 

মহারাণীর ঘোবণাপত্রে অবশ্য ভারতীয়দের অনেক প্রাতশ্রৃতি দেওয়া হয়োছল ৷ 
এর মধো কয়েকাঁট উল্লেখযোগ্য বিষয় হলঃ অতঃপর ইংরাজ সরকার ভারতে সাম্রাজ্য 
সম্প্রসারণের নাতি গ্রহণ করবেন না ; ভারতীয়দের ধর্ম ও সংস্কতকে যথাযথ মযার্দা 
দেওয়া হবে এবং ভারতীয়দের স্বার্থ সুরক্ষিত করা ও সর্বক্ষেত্রে ন্যায় বিচারের নীতি 
অনঃসৃত হবে । দ:ঃখের বিষয়, এই সব প্রতিশ্রুতির কোনটিই ভবিষ্যতে পালন করা 
হয়নি। পরবর্তী ভাইপরয়গণ মহারাণীর দেওয়া প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে ভারতে ব্রিটিশ 
সাম্রাজ্য সম্প্রসারণের কাজে লেগে যান । 

ব্রিটিশ সাআজ্যের সম্প্রসারণ £ এই পর্যায়ে ব্রিটিশের প্রথম লক্ষ্যন্থল ছিল 
ভূটান । ভুটানের সঙ্গে ইংরাজের সীমানা বিরোধ দেখা দলে সেই বিরোধ নিচ্পাত্তর 
জন্য জনৈক ইংরাজ দূত ভূটানে যান। কিন্তু তাঁর দৌত্য নচ্ফল হলে ইংরাজ 
সেনাদল ভূটান আক্রমণ করে। যুদ্ধে ইংরাজরা ভূটানীদের কাছে পরাজিত হয়ে 
সন্ধি করতে বাধ্য হন। ১৮৬৫ খস্টাব্দে সরকার ভুটানের রাজাকে বাৎসারক 
করদানের বিনিময়ে উত্তর বাংলার ডংয়ার্স অঞ্চলাট লাভ করেন। 

এরপর আফগানিস্তানে এক গ্‌হযুদ্ধকে কেন্দ্র রে 'ব্রাটণ সরকার সেখানেও যুদ্ধে 
জাঁড়য়ে পড়েন । আফগানিস্তানের আমীর দোস্ত মহম্মদ যতাঁদন জাঁবিত ছিলেন 
ততাঁদন আফগানিস্তানের সঙ্গে ইংরাজদের সন্ভাব মোটামুটি বজায় ছিল। তাঁর 
মৃত্যুর পর শের আলী আমার হন। এই সময় আফগানিস্তানের রুশ প্রভাব বিস্তারের 
ভয়ে বিটিশ সরকার কাবুলে এক ইংরাজ দূতকে রাখার প্রস্তাব করেন। শের আলী 
সে প্রস্তাবে রাজী না হওয়ায় ইংরাজ বাহিনী আফগানিস্তান আক্রমণ করে। এই যুদ্ধ 


সস 


ব্রিটিশ রাজশান্তর শাসনধাঁনে ভারত [ ১৮৫৮--১৯১3 ] ১১৯ 


ধ্দ্ৰতীয় আফগান যুদ্ধ (১৯৭৮-৮১ খঃ) নমে পাঁরাচত। যুদ্ধ চলাকালে শের 
আলা পলায়ন করেন। তাঁর ছেলে ইয়াকুব ইংরাজদের সঙ্গে সংন্ধ স্থাপন করেন ৷ 
সান্ধর শর্ত অনযায়ী স্থির হয যে, ইংরাজরা ইয়াকুবকে আমীর বলে মেনে নেবে 
এবং বিনিহরে তারা গ্রহণ করবে আফগানিস্তানের বিশ নীতি পাঁরচালনার ভার । 
এই সান্ধ স্থায়ী হর নি। স্বাধীনতা প্র আফগানরা এই অপমানজনক সন্ধির শর্ত 
অমান্য করে কাবূলের ইংরাজ দূতকে হত্যা করেন। ফলে আবার যুদ্ধ বাধে। 
যুদ্ধে আফগানরা পরাজিত হন। ইংরাজগণ শের আলার দ্রাতুজ্পূত্র আব্দুল 
রহমানকে নতুন আমীর বলে স্বীকার করে পুনরায় সন্ধি স্থাপন বরেন। 

এরপর একে একে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের কিছু অংশ, ভিত্বত এবং ব্ৰহ্মদেশ 
ইংরাজদের অধিকারে আসে । আগেই ইংর।জের সঙ্গে ব্র্ধাদেশের পর পর দুটি যুদ্ধ 


_ হয়ে গিয়োছল ৷ বড়লাট লর্ড ভাফাঁরনের আমলে তৃতীয় ব্ৰহ্ম যুদ্ধ ( ১৮৮৪-৮৫ খঃ ) 


হয়। এই বন্ধে পরাজিত হয়ে ব্রদ্ররাজ {থবো আত্মসমর্পণ করেন। ভারতে ব্ৰিটিশ 
সাগ্রাজোর সীগানা ব্ৰহ্মদেশ পর্যন্ত প্রসারিত হয় । 

১৮৯৮ খুস্টাব্দে লর্ড কাজনি ভারতের বড়লাট হয়ে আসেন। {তান ছিলেন 
ঘোর সাগ্রাজ্যবাদী । বড়লাট হয়েই তান উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের কিছু অংশ 
দখল বরেন। তারপর কর্নেল ইয়ং হাজব্যাণ্ড-এর নেতৃত্বে তিবতে এক আঁভযান 
পাঠান ৷ ইয়ং হাজবাাণ্ড তিব্বত আক্ৰমণ বরে রাজধানী লাসা আঁধকার করেন। 
তিব্বতের শাসনক দলইলামার অন:পাঁস্থাঙতে তি্বতীরা ইংরাজের সঙ্গে সন্ধি 
করেন । শর্ত অনুযায়ী তিব্বত সরকার 'তব্বতে ব্রিটিশ রেসিডেপ্ড-এর উপগান্থীত এবং 
বদেশ নশীতর ক্ষেত্রে ইংরাজ সরকারের আধিপত্য মেনে নেয় । 

উনিশ শতকের সংস্কার আন্দোলন £ ভারতের ইতিহাসে উনবিংশ শতাব্দীকে 
বলা হয় সংগ্কারের যুগ । এই সময় ভারতে একাধিক সংস্কারক জন্মগ্রহণ করেন । 

পাশ্চান্তা শিক্ষাদক্ষার সংস্পর্শে এসে তাঁরা ভারতের সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধমণ্র 

নানা সংস্কারের কাজে নিজেদের নিয়োগ করেন । ইংরাজ সরকার প্রথম প্রথম 
জনাপ্রয়তা হারাবার ভয়ে এই সব সংস্কারের কাজকর্মে তেমন উৎসাহ দেখাতেন না। 
কিস্তু ভারতের প্রাত স্হান;ভূঁতিশীল কয়েকজন বড়লাটের সহায়তায় ভারতীয় 
সংসকারকগণ সমাজের নানাক্ষেত্রে পাঁরবর্তন আনতে সক্ষম হন। 

এ বিষয়ে পথিকৃৎ ছিলেন রাজা রামমোহন রায় । - {হন্দু ধমে'র কুসংজকার দূর 
করা এবং একেশ্বরবাদ প্রচারের জন্য তিনি ব্রাচ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা করোছলেন (১৮২৮ 
খঃ)। রামমোহন ছিলেন মুর্তি পুজার ঘোর বিরোধী । তাঁর জীবনের উল্লেখযোগ্য 


১২০ আধুনিক যুগের ইতিহাস 


কীর্তি সতীদাহ প্রথা নিবারণ । রামমোহন ছিলেন স্বাধীনতার -পুজারাঁ, মানবাত্মার 
মহত্তে বিশ্বাসী এবং ভারতবর্ষে আধুনিকতার অগ্রত। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর 
প্রাতাষ্ঠত ব্রা্মসমাজ সহার্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং কেশবচন্দ্র সেনের একান্তিক চেষ্টায় 
সর্বভারতীয় প্রাতষ্ঠানরুপে গড়ে ওঠে । | 

ব্রামীসমাজের অনুকরণে মহারাষ্ট্রের প্রার্থনা সমাজ নামে আর একটি প্রাতষ্ঠন 
গড়ে ওঠে । ব্রাহ্মদের মত প্রার্থনা সমাজের সদস্যরাও একেশ্বররাদে বিশ্বাসী এবং 
সমাজ-সংস্কারের আদর্শে উদ্ধুদ্ধ ছিলেন। এদের কর্মসূচী ছিল সমাজে অসবর্ণ 
বিবাহ, বিধবা বিবাহের. প্রচলন করা, অস্পশ্যতা 
বজন, দুঃস্থদের কল্যাণসাধন প্রভাত । এই সমাজের 
প্রাণপঢরহষ ছিলেন মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে। 

পাঞ্জাবের আর্য সমাজ আর একটি প্রাতষ্ঠান ॥ 
এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন দয়ানন্দ সরস্বতী । তিনি 
চেরোছলেন বৈদিক আদর্শ অনুযায়ী হিন্দুধর্ম ও 
সমাজের সংস্কার করতে । রামমোহনের মত দয়ানন্দও 
জাতিভেদ, বাল্যবিবাহ, প্রভূত সামাঁজক কু-প্রথার 
বোর বিরোধী ছিলেন। [তান অ-হন্দদের হিন্দ 
ধর্মে দাত করার জন্য শংান্ধ আন্দোলন 
প্রবর্তন হরেন । 

স্বামী বিবেকানন্দ প্রাতাষ্ঠত রামকৃষ্ণ 
মিশন হল আর একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ধর্ম 
ও সমাজ-সংল্কার আল্নোলনে যার প্রভাব 
অপারসাঁম! স্বামীঞ্জীর গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণ 
পরমহংস নামাঙ্কিত এই প্রন্তষ্ঠানটি 
সমাজসেহা এবং মান;ষের নৈতিক উন্নয়নের 
জন্য নিয়ত কাজ করে চলছে । শ্রীরামকৃষ্ণ- 
দেবের সবধর্ম-সমন্বয়ের বাণী ‘যত মত তত 
পথ’ মানন্যকে দিয়েছে এক নতুন প.থর শীরামকৃষ্ণ 
সন্ধান। তাঁর “শিবজ্ঞা|ন জীবসেবা'র আদর্শ সমাজগেবার এক নতুন পথের সংজ্ঞা 
রচনা করেছে। সকল জ৷তি ও সম্প্রদায়ের মান্য আজও শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ 
ভাবধারায় অনপপ্রাণিত হয়। 


দয়ানন্দ সরম্বতী 


পিটিশ রাজশভ্তির শাসনাধীনে ভারত [ ১৮৫৮-১৯১৪ )] ১২১ 


ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি ছাড়া ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায়ও সেকালে সমাজে অনেক সংস্কার 
সাধিত হয় ॥ এই রকম একজন সংস্কারক হলেন প্রাতঞ্জরণায় মহাপুরুষ ঈশ্বরচন্দ্র 
বৃবদ্যাসাগর ॥ তান বিধবা বিবাহ প্রচলন, বাল্যবিবাহ নিবারণ, স্ত্রী-শিক্ষার বিস্তার 
ইত্যাদির জন্য আজীবন সংগ্র।ম করে গেছেন। তাঁর অবদান আজও আমরা শ্রদ্ধার 
সঙ্গে স্মরণ কাঁর। এ প্রসঙ্গে আরও একজনের নাম স্মরণীয় । তানি হলেন 
আযাংলো ওাঁরয়েণ্টাল কলেজের প্রতিষ্ঠাতা স্যার সৈয়দ আহমেদ খাঁ। পাশ্চাত্য 
ধ্যান-ধারণা অনুযায়ী মুসলিম সমাজের সংস্কার সাধন করাই ছিল তাঁর ব্রত । 

জাতীয়তাবোৌধের উন্মেষ ? উনাবংশ শতাব্দীর 'দিতীয়ার্ধ থেকেই ভারতে 
'জাতীয়তাবোধের উন্মেষ হতে থাকে৷ ইংরাজী শিক্ষার সংস্পর্শ এসে ভারতীয়গণ 
“জাতীয়তাবাদ', গণতন্ত্র, উদার নীতি" সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করেন। ভলতেয়ার, 
রুশো, বক বেন্থাম, মিল প্রভৃতি পাশ্চাত্য মনীবীদের রচনা ভারতীয়দের মনে 
‘জাগিয়ে তোলে গভীর দেশপ্রেম । ভারতে ব্রিটিশের অত্যাচার, বঞ্চনা, শোষণ ইত্যাদির 
ফলে বিদেশী শাসনের বিরদ্ধে ক্রমেই ক্ষোভ ও ঘৃণার সঞ্চার হয় । যোগাযোগ ব্যবস্থার 
উন্নাতর ফলে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের মধ্যে মত বিনিময় সহজ হয় এবং 
একটি জায় এক্য গড়ে ওঠে.। এই অবস্থায় সংবাদপত্র ও অন্যান্য পর্লিকায় ব্রিটিশের 
নানা জনাবিরোধী কার্যকলাপের কথা প্রকাশিত হতে থাকলে ভারতের জনমত ক্রমেই 
জাগ্রত হয়ে ওঠে। শেষে বাঁওকমচন্দ্র, বিবেকানন্দের রচনা ভারতীরদের দেশপ্রেমে 
উদ্ধুদ্ধ করে তোলে । আমোরকার স্বাধীনতা সংগ্রামে আমেরিকাবাসীদের সাফল্য, 
ফরাসী বিপ্লব, ইতালি ও জাগনির এঁক্য আন্দোলন ভারতবাসীকে প্রশাসন মন্ত 
হতে প্রেরণা যোগায় । ভারতাঁয়গণ উপলব্ধি করেন বিদেশী শাস্নই তাঁদের যাবতীয় 
দৃঃখ-দুদশার জনা দারী। ঙর জন্য ভারতাঁয়গণ. মাতৃষমির পর্বাবধ স্মখ-স্যাবধা 
. থেকে বগ্ঠত। এভাবেই ভারতীয়দের মধ্যে ব্রিটিশ বিরোধা মনোভাবের সৃষ্টি হয়। 
দেশের গ্রাত জাগে মমত্ববোধ। পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনের জন্য একের পর এক 
শান্ত দংহত হতে থাকে । অবশা জাতীর আন্দোলনের প্রথম দিকে স্বাধীনতা 
ভারতীয়দের কাম্য ছিল না। ব্রিটিশ শাসনে ভারতীয়দের মঙ্গল হোক, এটাই 
তাঁরা চাইতেন! কিন্তু ভারতীয়দের দাবী দাওয়ার প্রাত ব্রিটিশ সরকারের উপেক্ষা 
এবং ভারতীয়দের প্রতি বিরুপ মনোভাব তাঁদের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের পথে 
“ঠেলে দেয় 

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ই ভারতের জাতীয় মান্ত আন্দোলনের একেবারে 
আদিপর্বে কয়েকটি প্রতিষ্ঠান জন্ম নেয়। এগ্াল হল ‘জমিদারদের সাঁমাত', 


১২২ আধুনিক যুগের ইতিহাস 


(১৮৩৬ খ ) ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি (১৮৪৩ খৃঃ) ব্রিটিশ ভারত সভা (১৮৭৫ 
খ্‌ঃ ), ভারতসভা ( ১৮৭৬ খঃ) প্রভাত । এর মধো একমাত্র ‘ভারত সভা'ই ভারতের" 
রাজনৈতিক আন্দোলনে কিছুটা গুরদ্পূর্ণ ভূমিকা নেয় ; অবশেষে ১৮৮৫ খস্টাব্দে 
ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রাতিষ্ঠিত হলে ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনে নতুন প্রাণ: 
সঞ্ারত হয় । অনেকের মতে এই কংগ্রেস প্রাত্ষার- 
মুলে ছিল ত্যালান অক্টাঁভয়ান হউন নামে এক 
অবসরপ্রাপ্ত ব্রিটিশ রাজকর্মচারীর অবদান । [তিনি 
চেয়েছিলেন এংন একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে যার 
মাধ্যমে জনগণ তাঁদের দ:ঃখ-দুদরশার কথা সরকারের 
কাছে তুলে ধরতে পারবে এবং সরকারণ কাজকর্মের 
গঠনমূলক সমালোচনা করতে পারবে । তদানখন্তন 
ব্রিটিশ ভাইসরর ল ডাফারন হিউছ্রে এই প্রস্তাবে 
সায় দেন। ১৮৮৫ খ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে' 

ত্যালান অক্লাভিয়ান হিউম ব্যারিস্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধায়র সভাপতিত্বে 
বোম্বাই-এ ভারতাঁর জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন বসে । তারপর থেকে প্রাত 
বছরই এক এক জনের সভাপতিত্বে এক এক জায়গায় বংগ্রেসের এই আঁধবেশন বত ৷. 
এই সময়কার কংগ্রেস নেতৃবনন্দ 'টিশের বিরোধিতার পারবর্তে তাঁদের শৃভবযদ্ধির 
প্রীতি আস্থাশীল ছিলেন । তাই তাঁরা ‘আবেদন-নিবেদন নীতি'র মাধ্যমে ভারতীয়দের 
অভাব অভিযোগ্রের প্রত সরকারের দ:ষ্টি আকর্ষণ করেন । বিস্তু সরকারের ওদাসীন্য 
ক্রমে একশ্রেণীর কংগ্রেস কর্মীর মনে ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব জাগিয়ে তোলে । এরা 
সরকারের তোষণনীতির পারিবর্তে সরকারী নাতির বিরোধিতায় অবতরণ হলেন । 
এদের বলা হত চরমপন্থী । এই চরমপন্থী নেতাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন 
মহারাণ্টের বাল গঙ্গাধর তিলক, পাঞ্জাবের লালা লাজপত রায় এবং বাংলার বাপনচন্দ্র 
পাল। 

চরমপন্থী আন্দোলন (১৯০৫-১৯১৪) 3 ১৮৮৫ থেকে ১১০৫ খা 
পর্যন্ত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে মোটামুটি মধাপল্থী নেতাদেরই প্রাধান্য ছিল। 
তারপর চরমপন্থীরা আস্তে আস্তে দলে ভারা হওয়ায় নেতৃত্ব তাঁদের হ'তে চলে যায় । 
এই সময়ের চরমপন্থী আন্দোলন দুটি ধারায় চলে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র 
করে যে স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলন শুরু হয়োছল সেই আন্দোলন পরে সন্ত্রাসবাদী 
আন্দোলনের রূপ নিয়ে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ছড়িয়ে পড়ে । এই সন্ত্রাসবাদী 


চা 


'ব্র্টিশ রাজশান্তর শাসনাধানে ভারত { ১৮৫৮--১৯১৪ ] ১২৩, 


আন্দোলনের গর? ছিলেন অরাঁবন্দ ঘোষ । আর একদল যাঁরা কংগ্রেসের 'আবেদন- 
নিবেদনের নীতিতে" বিশ্বাসী ছিলেন না তাঁরা ব্রিটিশ বিরোধিতায় নেমে পড়েন । 
১১০৭ খস্টাব্দে কংগ্রেসের সুরাট আধবেশনে কংগ্রেস নরমপন্থী ও চরমপন্থী দুলে 
ভাগ হয়ে যার। এরপর লাল-বাল-পালের নেতৃত্বে চরমপন্থীপণ 'ব্রিটিশের বিরদ্ধে 
ভারতীয় জনমত জাগ্রত করে জাতীয়তাবাদী ও স্বাধীনতার আদর্শকে জনাপ্রয় করে 
তুলে বৃহত্তর আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেন ॥ িস্তু ১৯১৪ খন্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ 
শুরু হলে চরমপল্থীদের নেতৃত্বে ভারতের জাতীয় আন্দোলন 'স্তামিত হয়ে যায় । 


অনুশীলনী 


, ১। সিপাহী বিদ্রোহের পর ভারতের শাসন ব্যবস্থায় কী কী পরিবর্তন আসে? 
মহারাণীর ঘোষণাপত্রে কোন্‌ কোন্‌ প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল? সেই সব প্রতিশ্রুতি কী 
রক্ষিত হয়েছিল? 

২।। ১৮৫৮ থেকে ১৯১৪ পর্যন্ত ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারের বিবরণ দাও | 

৩| ভারতে উনিশ শতকের সংস্কার আন্দোলন সম্পর্কে যা জান লেখ । 

- ৪। কী কারণে ভারতে জাতীয়তাবৌধের উন্মেষ ঘটে? 

৫। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস কীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়? কংগ্রেসের নরমপন্থী ও 
চরমপন্থী দল সম্পর্কে কী জান? কত খ্রীন্টাব্দে কোথায় কংগ্রেস বিভক্ত হয়? 

৬। নিয়োক্ত প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও £ 

কে) দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধের কারণ কী? এই যুদ্ধের ফল কী হয়েছিল? (খ) 


" ব্ৰাক্সসমাজের প্রতিষ্ঠাতা কে? তরাসমাজ সম্পর্কে আর কী জান? (গ) আর্ধসমাজ কে 


প্রতিষ্ঠা করেন? এই সমাজের কার্যক্চী কী ছিল? (ঘ) ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের 
প্রতিষ্ঠায় হিউমের অবদান কী? (উ) ভারতীয় রাজনীতিতে চরমপন্থীদের উদ্ভব কীভাবে 
হয়? তিনজন চরমপন্থী নেতার নাম বল। 5) স্তার সৈয়দ আহমেদ খান কে ছিলেন? 
সংস্কার আন্দোলনে তীর অবদান কী ? 

৭। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, স্বামী বিবেকানন্দ, অরবিন্দ ঘোষ এবং উমেশচন্ত্ 


বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিহাসে স্মরণীয় কেন? 


& $১২ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ 


কারণ £ ১৯১৪. খস্টাব্দে সাবার সেরাজেভো শহরে এক রাজনোতিক 
হত্যাকাণ্ডের ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুর; হয়। অস্ট্রিয়ার যুবরাজ 
ফ্রান্সিস ফার্ভনাণ্ড এ শহরে জনৈক অজ্ঞাত পরিচয় আততায়ীর হাতে নিহত হন। 
আস্টরা এই হত্যাকাণ্ডের জন্য সাবি'রাকে দায়ী করে তাকে কয়েকাঁট দাবী সম্বলিত 
এক চরমপত্র দেয়। এই দাবীগ্নালর অন্যতম ছিল আততায়ীকে ধরে আস্ট্রিয়ার হতে 
সমপণ করা। এই দাবীগ্ীল মেনে নেওয়ার জন্য অস্ট্রিয়া সাবিয়াকে মান ২৪ ঘণ্টা 
সময় দেয়। স'বিয়া করেকটি দাবী মেনে নিয়ে বাকীগদুলি মানতে অসম্মাত জানালে 
'অস্টি়া তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ বোষণা করে । এটি যুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণ ॥ 


এই যুদ্ধের ক্ষেত্র আগে থেকেই প্রস্তৃত ছিল । অনেক দিন থেকেই 'পাথিবীর দেশ- 
গর্ীলর মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব চলাঁছল। ১৮৭১ খনস্টান্দে ফ্রান্সকে হারিয়ে জামনী 
শন্তিশালী হয়ে ওঠে । এই বদ্ধ ফ্রান্স, আলসাস ও লোরেন জামনিশকে দিতে বাধ্য 
হয়; কিন্তু সে এই পরাজয়ের অপমান ভুলতে পারছিল না । ফলে জাম্নীর সঙ্গে 
ফ্রান্সের সংঘাত আনবার্য হয়ে ওঠে । ই 

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে জামী শিল্প ও বাণিজ্যে শ্রেষ্ঠ অজন করে। 
ফলে ইংলচ্ডের সঙ্গে তার প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়। এই সময়কার ইংলণ্ড 
ছিল নৌ বলে বলাঁয়ান ; ফলে জলেও জামনি'র সঙ্গে ইংলণ্ডের আধিপত্য বিস্তারের 
সংগ্রাম চলে ॥ বিশ্বের দেশগুলির মধ্যে গুপনিবোশক প্রাতিদ্্দ্তার ফলে পারস্পারক 
সম্পর্ক আগে থেকেই 'তিন্ত হয়োছল । বল্কান অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তারের প্রশ্নে 
অস্ট্রিয়া ও রাশিয়ার মধ্যে মন কথাকাঁষ শুরু হওয়ায় পারা্থাত অশান্ত হয়ে ওঠে । 
অস্ট্রিয়া ও সাব'য়ার মধ্যে সংকটের কারণ ছিল অস্ট্রিয়া কতৃক বসানিয়া ও হারজেগো- 
ভিনা দখল ৷ সাব'য়ার দাবী ছিল এ দুটি রাজ্যের ওপর । দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে 
স্বার্থের সংঘাত ছিল আস্ট্রয়া ও রাশিয়ার রেষারেধির মূলে । এক্ষেত্রেও জামনিগ ছিল 
অস্ট্রিয়ার পক্ষে । 

এই সব পারস্পরিক স্বার্থের কারণে ইউরোপাঁয় শক্তিগ্ীল দুটি 'বরোধা শাঁবরে 
বিভন্ত হয়ে যায়। একটি হল জাননা, আস্টুয়া ও ইতালির মধ্যে তি-শন্তি মৈত্রী জোট 
{ Triple Allience ), অন্যটি হল ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়াকে লিয়ে গড়া শান্ত 


. 


© 


প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ১২৫ 


আঁতাত (Triple Entente ) উভয় পক্ষই প্রতিপক্ষকে চরম আঘাত হানার জন্য 
সামরিক প্রস্তুতি শুরু করে দেয় । উত্তেজনায় সমগ্র ইউরোপ থর থর করে কাঁপতে 
থাকে। এই সময়ে দরকার ছিল একটি আগ্মিস্ফুলঙ্গের । সেরাজেভোর ঘটনা সেই” 
স্ফুলিঙ্গ যোগালে ইউরোপে যুদ্ধের দাবানল জ্বলে ওঠে ; ক্রমে সেই আগুন ছাড়িয়ে পড়ে 
সমগ্র বিশ্বে। 


যুদ্ধের গতি 8 প্রথম দিকে একপক্ষে জামনি এবং আস্টিয়া, হাদেরণী অন্যপক্ষে 
রাশিয়া, ফ্রান্স, ইংলণ্ড এবং সা্িয়া-_এই দুই শক্তি জোটের মধ্যে যুদ্ধ সাঁমাবদ্ধ ছিল ৷ 
কিন্তু পরে দেখা যায়, কয়েকটি দেশ ছাড়া পাঁথবাঁর প্রায় সব রাজ্যই কোন না কোন 
পক্ষে যোগ দিয়েছে । ফলে বিশ্ব যেন দুটি সামারক শিবিরে বিভন্ত হয়ে গিয়েছিল । 
নানা আধনক সমরাস্ত্র, বোমার বিমান, বোমা, ট্যাঙ্ক, সাবমোরন, যুদ্ধজাহাজ- 
প্রভীতর যথেচ্ছ ব্যবহারের ফলে যুদ্ধের বিভীষিকা ও তীব্রতা বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। 
জাতি-ধর্ম-বর্ণ নার্বশেষে পাঁথবীর সকল শ্রেণীর মানূষ এই যুদ্ধের সামিল হয়েছিল । 
এই মহাযুদ্ধ চার বছর ধরে চলে। শেষে ১৯১৮ খস্টাব্দের ১১ই নভেম্বর জমনী 
যুদ্ধ বিরতিতে রাজী হয়। পরের বছর ফ্রান্সের ভাসই শহরে জামনি মিত্র পক্ষের 
সঙ্গে সন্ধি ছনুতে স্বাক্ষর করলে বিশ্বযুদ্ধের অবসান হয়। 


ফলাফল £ প্রথম মহাযুদ্ধের ফল হয়েছিল সবাপেক্ষা গভীর এবং ব্যাপক ৷ 
এর আগে অন্য কোন যুদ্ধে এত বিপুল.পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হয় নি। এই যুদ্ধে লক্ষ, 
লক্ষ নরন।রা প্রাণ হারান। কত যে মানুষ সারাজীবনের মত পঙ্গ; হয়ে যান তার 
ইয়ত্তা নেই. অর্থনীতির ক্ষেত্রেও এই যুদ্ধ দারুণ বিপর্যয় ডেকে এনেছিল । 

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে ইউরোপের রাষ্ট্র ব্যবস্থায়ও কিছ কিছু পরিবর্তন সাধিত 
হর। অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী, তুরস্ক, রাশিয়া ও জামান্নীতে সাম্রাজ্যবাদের অবসান হয় ।, 
বিভিন্ন রাঙ্গোর সীমানা নিধরিণের ফলে চেকোশ্লোভাকিয়া, যৃগোশ্রাভিয়া, রুমানিয়া, 
পোল্যান্ড, ফিনল্যাণ্ড প্রভৃতি নতুন নতুন রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। ফলে ইউরোপীয় 
মানচিত্রে এক বিরাট রদবদল হয় ৷ 

এই যুদ্ধে জাতীয়তাবাদী আদর্শ জয়যুন্ত হয় । দিকে দিকে গণতন্বের প্রসার 
ঘটে। জামনি, আস্টিয়া, তুরস্ক প্রভৃতি রাজ্যে সাধারণতন্রের প্রতিষ্ঠা হয়। এ সত্বেও 
জামান, ইতালি প্রভৃতি রাষ্ট্রে সবে্ছাচারী শাসন পননঃ প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা থেকেই 
গেল । 


মহাযুদ্ধের ঠিক পরেই শ্রামকগণ তাঁদের দাবাদাওয়া সম্পকে সজাগ হয়। ফলে 


১২৬ আধ্ানক যুগের ইতিহাস 


সে সব দাবাদাওয়া আদায়ের জন্য তাঁরা ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন সংগাঁঠত করেন। 
অনেক দেশে শ্রামক কল্যাণ কর্মসূচী গ্রহণ এবং শ্রমজীবাঁদের স্বার্থরক্ষায় নানা আইন 
প্রবর্তন করা হয় । ৃ 

সামাজিক ক্ষেত্রে নারীজাতির জাগরণ, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পাঁথবাব্যাপী মন্দাও 
এই মহাযুদ্ধের অন্যতম ফল। 

এই যুদ্ধের ফলে আন্ত্গাতক দট্টিভঙ্গির প্রসার হয়। আন্তজ্গীতক ক্ষেত্রে 
শবশ্বরাষ্ট্রগুলি যুদ্ধের বিভীবিকা দুর করে পারস্পারক সহযোগিতা ও মতাঁবাঁনময়ের 
মাধ্যমে বিশ্বশান্তি প্রাতষ্ঠার জন্য ‘লাগ অফ নেশনস.'-এর প্রতিষ্ঠা করেন । 


ভারতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রতিক্রিয়া 8 এদিকে ভারতে ব্রিটিশের একটানা 
শোষণের ফলে ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা ক্রমশঃ খারাপ হয়ে পড়ে এবং জনসাধারণের 
দুঃখ দারিদ্র ব্যাপক ও ভয়াবহ আকার ধারণ করে। দেশের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক 
সংকট ও জীবনধারণের ক্লেশ ভারতীয় জনসাধারণের মনে ব্রাটশ-শাসন বিরোধী 
মনোভাব তীব্রতর করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে ভারতের বিপ্পবী ও চরমপন্থাীদের, 
আন্দোলন এই মনোভাবেরই প্রকাশ ৷ 


বিশ্বযুদ্ধ শুর হলে তার প্রভাব ভারতের রাজনীতিতেও এসে পড়ে । এই যুদ্ধে 
শন্রটিশ যেহেতু একপক্ষ, সেহেতু ত্রিশ ভারতের প্রজাদেরও এই যুদ্ধের সামিল হতে 
হয়েছিল । কারণ ব্রিটেন আর যাই হোক, গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদী আদর্শ রক্ষার 
জন্য এই যুদ্ধে অংশ নিয়োছিল ; সেহেতু সদ্য জাতীয়তাবোধে উদ্ধুদ্ধ ভারতীয়গণ এই 
যুদ্ধে ব্রিটেনের পাশে এসে দাঁড়ান। তাঁর আশা ছিল, যুদ্ধ শেষ হলে ইংরাজ 
সরকার ভারতীয়দের আশা-জাকাঙ্কা পূরণে আঁধকতর মনোযোগ দেবেন। ভারতঈয় 
বিপ্লবীরাও এই সংযোগে সাকরয় হয়ে ওঠেন । দেশে 'যৃগান্তর', 'অনুশখলন সাঁমাঁত', 
“আঁভনব ভারত', “আর্ধবান্ধব সমাজ” বিদেশে গদর পাটি” নামে হহয বিগ্রবী 
সংগঠন গড়ে ওঠে । আমেরিকার “গদর পাট” ভারতীয় বিপ্লবীদের সঙ্গে সংযোগ 
স্থাপন করে ভারতে বিপ্লব ঘটাবার এক পারিক্পনা করে । এই উদ্দেশ্যে বিদেশ থেকে 
প্রচুর পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র আনাবার বাবন্থাও করা হর । কিন্তু শেষ পরথন্ত এই পাঁরকল্পনা 
সফল হর নি। যবদ্ধ চলাকালে বাংলা দেশেও বিপ্রবীরা গেপনে সশস্ত সংগ্রামের দ্বারা 
ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ উচ্ছেদের জন্য এক গোপন পরিকল্পনা করেন। জামনিগণ 
শরপ্নবীদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেন। বিদেশ থেকে অস্রশস্ত, গোলাবারুদ 
আমদানী করে ভারতে পিটিশ বিরোধী অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা যখন প্রস্তুত, তখন 


fz 


১০ 


প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ১২৭ 


স্প্রীলশ এই কথা জানতে পেরে বিপ্লবীদের এক গোপন আস্তানায় হানা দিলে বাঘা- 
তানের নেতৃত্বে একদল বিপ্লবী প্রাণপণ যুদ্ধ করে বাঁরের মৃত্যু বরণ করেন ॥ ভারতের 
বিপ্লবী আন্দে.লনের এই অধ্যায়ে আরও যে সব তরুণ বিপ্লব! প্রাণ দিয়েছিলেন 
তাঁদের মধ্যে বাংলার ক্ষুদিরাম, প্রফুল্লচাকাঁ, কানাইলাল, মহারান্ট্রের চাপেকার ও 
'সাভারকার ভাই-এরা, পাঞ্জাবের আভত সিং, অন্বাপ্রসাদ, লালা হরদয়ালের নাম 
সবিশেষ উল্লেখযোগ্য ৷ 

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতের জাতীয় আন্দোলনের গাঁত সম্পূর্ণ থেমে না 
“গেলেও কিছুটা কমে যায় । এই সময় শ্রীমতী আ্যানি বেগান্ত এবং তিলক ভারতে 
স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তনের দাবীতে ‘হোমরৃল আন্দোলন’ শুরু করেছিলেন। এই 
উদ্দেশ্যে আনি বেসান্তের হোমরুল লীগ এবং তিলকের ‘ইণ্ডিয়ান হোমরুল লাগ’ 
স্থাপিত হয়। তাঁদের এই আন্দোলন মহারাষ্ট্র, কণটিক, মাদ্রাজ, গজরাট প্রভৃতি 
রাজ্যে বেশ সাড়া জাগিযয়াছল। কিন্তু তখনকার পাঁরস্থিত ভারতে পূর্ণ 
স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার অন;কুলে না থাকায় হোমরুল আন্দোলন সফল হর নি। 
কিন্তু সফল না হলেও এই আন্দোলন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে এক ধাপ এঁগয়ে 

. দিয়েছিল। 

১৯০৬ খস্টাব্দে মৃসালম লীগ স্থাপিত হওয়ার পর কথাগ্রন ও মুসালম লীগের 
মতপার্থক্য ক্রমশই বেড়ে যেতে থাকে । ১৯১৬ খ্টাব্দে উভয় দলই লক্ষে 
শহরের বার্ষিক অধিবেশন ডাকে এই সময় দুটি দল স্থির করে যে, কংগ্রেস মুসলিম 
লীগের ‘পথক নিবচিকমণ্ডলীর” দাবী মেনে নেবে এবং তারপর দুটি দল একযোগে 
‘ভারতের জন্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে এক আঁধরাজ্যের মযদা আদায়ের জন্য সংগ্রাম 
"করবে । এ নিয়ে দঃটি দলের মধ্যে যে চুক্তি হয় তা ‘লক্ষেন চুক্তি’ নামে খ্য।ত। এই 
[্ান্ত অবশ্য বেশী দিন স্থায়ী হয় নি। 

ইতিমধ্যে মহাযুদ্ধ যখন শেষ হয় তখন ভারতার রাজনীতিতে অসন্তোষ ব্রমশঃ বাদি 
পেতে থাকে ॥ ভারতে বিপ্লবীদের কমমতৎপরতাও ইংরাজ সরকারকে ভাবিয়ে তোলে । 
তাই ধিপ্রবীদের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ দমন ব্রার জনা 'রাউলাট আ্যাক্ট' নামক এক 
'দমনমূলক আইন পাশ করা হর । «ই আইনের দ্বারা জনসাধারণের ন্যায় বিচার 
লাভের আঁধকার ও বান্তি স্বাধীনতা কেড়ে 'নৈওয়া হয়োছল। ফলে কংগ্রেসের 
চরমপন্থী নেতারা তো বটেই সংরেন্দরনাথথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমূখ মধ্যপন্থী নেতারা 
-প্্ত এই আইনের বিরদ্ধে তাঁর প্রতিবাদ জানান ॥ মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে চারিদিকে 
=রাউলাট আইন-বিরোধী বিক্ষোভ ও আন্দোলন শুরু হয়। ইংরাজ সরকারও সেই 


১২৮ আধ্াঁনক যুগের ইতিহাস 


আন্দোলন কঠোরভাবে দমন করার জন্য চেষ্টা চালাতে থাকেন৷. জনসমাবেশের ওপর 
নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়। কমু সেই নবেধাজ্ঞা অমান্য করে ১৯১৯ খন্টাব্দের 
১৩ই এরপ্রল অমৃতদরের জালয়ানওয়ালাবাগে হাজার হাজার মান এক প্রীতবাদ 
সভায় গলিত হন ৷ হঠাৎ জেনারেল ও’ ডায়ারের নেতৃত্বে একদল সশস্ত্র পীলসবাহিন 
দিরদ্ত জনতার ওপর আঁবশ্রাম গুলিবর্ষণ শুরু করে দেয় চাঁরাদক ঘেরা এ জায়গা, 
থেকে বাইরে যাবার উপায় ছিল না। ফলে হাজারে হাজার পুরুষ, নারী ও [শশহ 
অসহায়ভাবে পীলনের গলতে প্রাণ দেয় জালয়ানওয়ালাবাগের এই নৃশংস: 
হত্যাকাণ্ড সারা দেশে প্রচণ্ড ক্ষোভ ও ঘণার উদ্বেগ করে । রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এর; 
প্রীতবাদে নাইট উপাধি ত্যাগ করেন । গান্ধীজীও হতবাক হয়ে যান। 

ভারতের জাতীর নেতারা আশা করোছলেন মহাযুদ্ধ শেষ হলেই বয়ঁঝ 'রিটিশ 
সরকার ভারতীয়দের দাবীদাওয়াগ্ল পুরণ বরবেন। যংদ্ধ শেব হওয়ার আগেই. 
১৯১৭ খস্টান্দে ভারত সাঁচব মণ্টেগ ভারতে আসেন । {তান তৎকালীন ভাইসরয় 
চেমসূফোর্ডের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার পর ভারতবর্ষে যে শাসনতান্নুক সংস্কারের 
প্রস্তাব করেন তা িণ্টেগ্‌ চেমসূফোর্ড রিপোর্ট” নামে পাঁরচিত। এই রিপোর্টে 
ভারতীয়দের হাতে আঁধকতর ক্ষমতা ও দারত্ব অর্পণ এবং ভাঁবধ্যতে ভারতবর্ষে 
স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তন করার প্রাতশ্রীত দেওয়া হয়। ১৯১৯ খনস্টাব্দে ‘ভারত শাসন, 
আইন’ নামে মণ্টেগ[ন্চমস্‌ফোর্ড শাসন সংস্কার কার্ষে পাঁরণত করা হয় । 

প্রথম 'বশ্বযুদ্ধের অবসানে মন্রপক্ষের গৃহীত লীগ্ত পথবীর সর্বত্র: 
মুসলমানদেরও (বক্ষ করে তোলে । এই নীতি অনুযায়ী পরাজিত তুরস্ক সাম্ররজোর 


সুলতানকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়। এই সুলতান আবার খালফা রুপে মসালম- 


দ্যানয়ার শ্রদ্ধার পান 1িলন। সুতরাং তাঁকে স্বমর্যাদায় পুনঃ প্রাতষ্ঠত করার 


উন্দেশ্যে সর্বত্র যে বিক্ষোভ আন্দোলন শুর হয় তা ইতিহাসে খিলাফত আন্দোলন 
নামে খ্যাত৷ ভারতের মদসালম সম্প্রদায়ও এই আন্দোলনে যোগদান করেন ।: 
গান্ধীজার নেতৃত্বে কংগ্রেপও এই আন্দোলনে সমর্থনের সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯২০. 


খন্টাব্দের মার্চ মাসে গান্ধীজী 'হন্দ;মুসলমানের গলিত উদ্যেগে এক ব্যাপক 
গণ-আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য তাঁর অহিংস অসহযোগ কর্ম'সমূচী ঘোষণা করেন। 


কেন্দ্রীয় খলাফৎ কাঁমাটি এই কর্মসূচী অনুমোদন করায় ১৯২০ খস্টাব্দের ১লা আগস্ট 


গান্ধীজীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন শর; হয়। 
ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে মহাত্মা গান্ধী ( ১৮৬৯-১৯৪৮ খঃ) 


একটি আঁবস্মরণীয় নাম! তাঁর রাজনৈতিক জীবনের শর; দাক্ষণ আফ্রিকায় ৷ 


প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ১২৯ 


সেখানে বর্ণবৈষম্যের (বিরুদ্ধে প্রবাসী ভারতীয়দের নানা অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার 
জন্য শান্তিপূর্ণ নৈতিক আন্দোলন করে তিনি সফল হয়োছিলেন। তাঁর এই শান্তিপূর্ণ 
উপায়ে পারচালিত নৈতিক আন্দোলন সত্যাগ্রহ 
নামে পারচিত। দক্ষিণ আফ্রিকায় তাঁর 
" সাফল্য এবং তাঁর অভিনব সত্যাগ্রহে মুগ্ধ - 
হয়ে মহামাতি গোখেল তাঁকে ভারতে এসে 
ভারতের জাতীয় আন্দোলনে যোগ দেবার 
আমন্ত্রণ জানান । ১৯১৫ খস্টাব্দে গান্ধীজী 
ভারতে এলেও দেখেন, তাঁর ভারতের জাতীয় 
আন্দোলনে যোগদানের সময় তখনও আসেন ৷ 
তাই তান আমেদাবাদে সবরমতা নদাতীরে 
আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে সেখানে দেশ-প্রোমক 
ভারতীয়দের সত্যাগ্রহের আদর্শ শিক্ষা দিতে 
থাকেন এবং মাঝে মাঝে দএকটি ক্ষেত্রে 
সত্যাগ্রহ পরিচালনা করে সাফল্য অর্জন 
করেন। তাঁর সত্যাগ্রহের আদর্শ ও প্রয়োগ 
পদ্ধাতর অভিনবত্ব সকলকে মুগ্ধ করে। সেই সময়ে রাউলাট আইন 'বরোধী আন্দোলন 
শর; হলে গান্ধীজী সেই আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন । জাতীয় নেতার্‌ূপে ভারতের 
রাজনীতির ক্ষেত্রে সেটাই তাঁর প্রথম আবভবি। 


অনুশীলনী 

১। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কীরণগুলি বর্ণনা কর । ূ 

২। বিশ্বযুদ্ধের স্ুচনায় কে কোন্‌ পক্ষে যোগ দিয়েছিল? এই যুদ্ধকে মহাযুদ্ধ বলা 
হয় কেন? কীভাবে এই মহাযুদ্ধের অবসান হয়? 

৩। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলাফল বর্ণনা কর। 

৪ | ভারতবর্ষে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রতিক্রিয়া বর্ণনা কর 

৫। জাতীয় রাজনীতিতে মহাত্মা গান্ধীর আবির্ভাব কীভাবে হয়? 

৬। নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও £ 

(ক) কত প্রত্যক্ষ কারণটি কী? (খ) ভারতে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন 
কীভাবে শুরু হয়? (গ) হোমরুল আন্দোলন কী ? এই আন্দোলনের দুজন নেতার 
নাম লেখ। (ঘ) জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড কীভাবে সংঘটিত হয়? ভারতবাসীর 
ওপর এর প্রতিক্রিয়া বর্ণনা কর। ($) খিলাফৎ আন্দোলন কাকে বলে? এই 


আন্দোলন সম্পর্কে আর কী জান? 


৯ 


১৩. বলশেভিক বিপ্লব 


পটভুমিকা ই ১৯১৭ খস্টাব্দের রুশ বিপ্লব পাঁথবার ইতিহাসের এক 
গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা । এই বিপ্লবের ফলে অত্যাচারী জারতন্তের অবসান হয় এবং রাশিয়া 
একটি সমাজতান্ত্রিক দেশ্রুপে আত্মপ্রকাশ করে । ৫ 

উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপের প্রায় সব দেশেই গণত।ন্িক ও' জাতীয়তাবাদী 
আন্দোলন শর হয়। এই আন্দোলনের ফলে ও সব দেশে সামাজিক, অর্থনোতক 
ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নানা পরিবর্তন সাধিত হয়। কিন্তু রাশিয়ায় এই আন্দোলনের 
চেউ একেবারেই পোণছায়ান। নে সময় রাশিয়া ছিল রোমানফ বংশীয় জারের 
অধীন। জার ছিলেন একাধারে স্বৈরাচারী ও অত্যাচারী শাসক। ইউরোপের 


অনান্য দেগ যেখানে একে একে সংসদাঁয় ও গণতাল্তিক শাসন-বাবস্থা গড়ে তুলতে 


ব্যস্ত, রাশিয়ার জারেরা তখন দেশে এক নিরতকুশ স্বৈরাচারী শাসন বাবস্থা কায়েম 
করতে সর্বশক্তি নিয়োগ করোছিলেন। বিাল সাগ্রাজো সুশাসন বলতে কিছ ছিল 
না। প্রাতবেশী ইউরোপীয় রাষ্্রগযীল যখন বাঁণাজাক কারগাঁর ও শিল্পে অসাধারণ 
উন্নাত জরোছলেন তখন রাশিয়ার শাসককুল সে সব বিষয়ে ছিল নিতান্তই উদাসীন । 
দেশের শাসন ব্যবস্থায় আমলারাই ছিলেন সবেসবা। রাজকমণচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে 
নোগাতা যাচাই করা হত না। আঁভজাতদের মধ্য থেকেই তাদের নিয়োগ করা হত ; 
ফলে জনগণ শাসন ব্যবস্থায় অংশগ্রহণের বিন্দমা সুযোগ পেতেন না। শাসবকুল 
ছিলেন দুনীতপরায়ণ। দনপীতর প্রতিবাদ করলে কপালে জ:টত হয় নির্মম প্ীলিশী 
অত্যাচার, না হয় নিবসিন। প্রজাদের ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার, নিরপেক্ষতার বালাই ছিল 
না। দেশের সেনাবাহিনী আকৃতিতে বিশাল হলেও শান্তিহীন ছল ; যার পারণাম 
রংশ-জাপান যুদ্ধে (১৯০৪-০৫ খঃ) রশীদের শোচনায় পরাজয় । এই ঘুণধরা 
সমাজব্যবস্থা ও দেনাবাহিন?র অপদার্থতা সরকারের বিরুদ্ধে রাশিয়ার জনগ্রণকে 
বিক্ষোভ প্রকাশে উৎসাহিত করে তোলে ৷ 

বিপ্লবের কারণ £ তদানীন্তন জার সগ্রাটগণ কিন্তু দেশে সুশাসন প্রবর্তন ও 
দেশবাসীর দুঃখ-দুদ“শা মেচনে আদৌ আগ্রহ দেখান নি। পরস্তু তাঁরা নিজেদের 
ভগবানের প্রতিনিধি বলে মনে করতেন এবং দেশবাসীর ওপর চালাতেন দমন পাঁড়ন ও 
অত্যাচার । এই অত্যাচার চরমে ওঠে জার দ্রিতায় নিকোলাদের আমলে ৷ ‘তানি 
যদিও জার ছিলেন, তথাপি আসল ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত ছিল রানা আলেক্জান্দ্রা এবং 
রানপদ্াতন নামক রাজপরোহিতের হাতে । প্রজাদের ওপর তাঁদের অত্যাচার এতই 
দাহ হয়ে উঠেছিল যে, শেষ পযন্ত আততায়ীর হাতে রাসপ্রতিনকে প্রাণ হারাতে 


= 


বলশোভিক বিপ্লব ১৩১ 


হয়। তবুও জার নিকোলাসের চৈতন্যোদয় হয় নি। ফলে রুশ প্রজারা জারতন্ত্রের 
অবসান ঘটাতে সবান্ত নিয়োগ করেন । 

রাশিয়ার সমাজবাবস্থায় একাঁদকে ছিল ধনী ও অত্যাচারী আভজাতশ্রেণী, 
অন্যাদকে নিরক্ষর দরিদ্র কৃষক ও শ্রীমক। সমাজের ওপরতলার মানুষের কঠোর 
{নচ্পেষণে নীচতলার অসহায় মানুষ যখন জর্জীরত, তখন বিশ্বের সমসাময়িক ঘটনাবলী 
তাদের মধ্যে বিপ্লব চিন্তার উন্মেষ ঘটায় । ফলে প্রচালত সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে 
তাঁরা মাথা তুলে দাঁড়ান। 

প্রজাসাধারণের দ;ঃখ-দ;দশার অবসানকল্পে জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার যাঁদও 
কছ্‌ কিছু ব্যবস্থা নিয়েছিলেন তবুও তাদের অবস্থার কিন্তু পরিবর্তন হয়নি। 
প্রজাদের দুঃখ কস্ট যেমন ছিল তেমনই থেকে গেল। জীবন ধারণের জন্য অনেক 
সময় তাদের জমিজমা বেচে সবপ্বান্ত হতে হত। দেশের শ্রমিকদের অবস্থাও ছিল 
খারাপ ৷ কম মজ্বরীতে তাদের দিনরাত কারখানায় খাটতে হত। অস্বাস্থ্যকর 
পাঁরবেশে বাস করতে হত। যুগ যুগ ধরে সইতে হত নিরবচ্ছিন্ন অত্যাচার ও লাঞথনা । 
অথচ প্র তবাদ করার উপায় ছিল না। ফলে এই সব শোষিত মানুষের দল নিজেদের 
অবস্থার উন্নাতর জনা বিপ্লবের পথই বেছে নেয় । 

এ সময় ফরাসী বিপ্লবের বাণী জারের অধাীনন্থ রুশ জনসাধারণের মনে অনুপ্রেরণা 
জাগায়। রুশ সাহিত্যিক ম্যাক্সিম গোঁকণ দত্তয়ভোস্ক, তুগেোনভ, প্যাভলভ-এর 
রচনা তাদের উন্নততর জীবনের আদর্শে উদ্দীপ্ত করে তোলে । মাস, এক্সেলস-এর 
সমাজতান্নিক আদর্শও তাদের জার তন্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার ইন্ধন যোগায় । 

এই পারাস্থিততে বিশ্বযুদ্ধ বাধলে রাশিয়া মি্রপক্ষে যোগ দেয়। কিন্তু রাশিয়ার 
অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে তখন এমনই দৈন্যদশা যে যুদ্ধের খরচ যোগাবার ক্ষমতা তার ছিল 
না। দেশের আমলাতন্ত্র এতই দুন্গতিপরায়ণ ছিল যে যুদ্ধের জন্য যে সাহস ও 
মনোবল দরকার তাও তাদের ছিল না৷ ফলে এই যুদ্ধে রুশীরা জামনিদের হাতে 
প্রচণ্ড মার খায় । শত শত নিরপরাধ রুশ সৈনিক যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ হারান। দেশের 
কাঁব-শজ্প, ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিপর্যয় নেমে আসে ৷ প্রজাদের দ:ঃখদু্দশা ও 
দারিদ্র সহোর শেষ সীমায় গিয়ে পেখছায় । ফলে তাদের রাগ গিয়ে পড়ে দেশের 
শাসককুলের ওপর । এভাবেই বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। এছাড়া যুদ্ধে রাশিরার 
শোচনীয় বিপর্ধয়, জারতন্তের দুর্বলতা ও অযোগ্যতাকেই প্রকট করে তোলে । 


িগ্লবীরা দেখল জারতন্ত্রের উচ্ছেদ সাধন করে ক্ষমতা দখলের চরমক্ষণ উপা্থিত। 


এরই মধ্যে রাশিয়ায় অনেকগ্ীল বিঞ্লবী সংগঠন গড়ে ওঠে। মধ্যবিত্ত শিক্ষিত 


১৩২ আধুনিক যুগের ইতিহাস 


ব্যক্তিদের মধ্যে থেকে কয়েকটি উদ্বারপন্থী রাজনৈতিক দল জন্ম নেয়। কার্ল 
মার্কস-এর সমাজতান্ত্রিক মতবাদ অনুযায়ী দেশের শ্রমজীবী মানুষের দল এক্যবদ্ধ 
হয়। উদারপন্থীরা চাইতেন ইংলণ্ডের মত রাশিয়ায় নিয়মতান্ত্িক রাজতন্ত্র প্রবর্তন 
করতে ; কিন্তু সমাজতন্তীরা জারের সঙ্গে কোনোরকম আপোষে রাজী ছিলেন না ৷ 
এঁরা ছিলেন আবার দ্টি দলে বিভন্ত । দলে যাঁরা সংখ্যাগারিষ্ঠ তাঁদের বলা হত 
বলশোভক, আর যাঁরা সংখ্যালঘু তাঁদের বলা হত মেনশেভিক। বলশোঁভকদের নেতা 
লোনন বিপ্লবের মধ্য দিয়ে রাশিয়ায় সমাজ ও শাসন ব্যবস্থা পারবর্ত'নের একনিষ্ঠ 
সমর্থক ছিলেন । 

১৯১৭ খস্টাব্দে বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে পেট্রোগাভ শহরে শ্রামকরা ধর্মঘট করলে 
সেনাবাহিনী সেই ধর্মঘটে যোগ দেয় । পরে বিপ্লবী কাজকর্ম ঠিকভাবে পাঁরচালনার 
জন্য শ্রীমক ও সেনাদের মিলিত প্রয়াসে রাশিয়ার রাজধানীতে এবং অন্যান্য শহরে এক 
একাটি ‘সোঁভয়েট’ বা সাঁমাত গাঁঠত হয়। বাধ্য হয়ে রাশিয়ার রোমান্‌ফ রাজবংশের 
শেষ বংশধর দ্বিতীয় নিকোলাস ১৯১৭ খস্টাব্দের মাচ" মাসে সিংহাসন ত্যাগ করেন । 
বিল্পবাঁরা রাশিয়ায় এক প্রজাতান্তিক সরকার গঠন করেন । 

কিন্তু এই সরকারও রুশ জনগণের ক্রমবর্ধমান আশা-আকাঙ্ফা পূরণ করতে 
অপারগ ছিল। ফলে রাশিয়ায় আবার অসন্তোষ ঘনীভূত হয়। এই অবস্থায় 
বলশোঁভকরা আবার সক্রিয় হয়ে ওঠেন। বলশোভিকরা ছিলেন দেশে সমাজতন্ত্র 
প্রাতজ্ঞার উগ্র সমর্থক । তাঁদের নেতা লোনন দেশের সমস্ত ১১ কলকারখানা, 
মূলধন প্রভীত জাতীয়করণ করে সেই সমস্ত জিনিস 

-দেশের কৃষক ও শ্রীমকদের সংগঠন সোভয়েটের হাতে 
তুলে দেওয়ার পক্ষে ছলেন। [তান জনসাধারণের 
ন্যনতম চাঁহদা শান্ত, আহার ও বাসস্থানের 
প্রতিশ্রুত দেন । দেশের তৎকালীন আঁচ্ছর পারাস্থাত 
তাঁর সামনে সুযোগ এনে দেয় । ১৯১৭ খস্টাব্দের 
এই নভেম্বর প্রজাতান্তিক সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে 
তানি সমন্ত ক্ষমতা দখল করেন৷ রাশিয়ায় বলশোঁভকদের শাসন প্রাতিষ্ঠিত হয়। 
সেই থেকে রাশিয়ায় এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশে ৭ই নভেম্বর দিনটি 'নভেম্বর 
দিবস’ হিসাবে উদযাপিত হয়। রাশিয়ার পাঁঞ্জকা অনুযায়ী অক্টোবর মাসে এই বিপ্লব 


হয় বলে একে অক্টোবর বিপ্লব বলে। রাশিয়ার এই বলশোঁভকদেরই কাস্ট 
বলা হয়। 


বলশোভিক্ত বিপ্লব ১৩৩ 


ইউরোপ এবং বিশ্বের অন্যাত্র রুশ বিপ্লবের প্রতিক্রিয়া ৪ রুশ বিপ্লবের 
ফলে রাশিয়ায় সমাজতন্র প্রাতাষ্ঠিত হয়। রাশিয়ার সমাজতন্তীদের সাফল্য ইউরোপের 
অর্থনৈঁতক ও সামাজিক ব্যবস্থায় অসামান্য প্রভাব বিস্তার করে । ইউরোপের অনেক 
দেশে সাম্যবাদী আদর্শের প্রসার ঘটে । জামী, ইতালি, ফ্রান্স প্রভাত দেশেও এই 
আদর্শ বিস্তার লাভ করে ; তবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে এই সব দেশে সমাজতন্ত্র 
প্রাতিষ্ঠিত হয়নি ৷ 

রুশ বিপ্লবের ঢেউ বিশ্বের ধনতান্ত্রিক দেশের শ্রামকশ্রেণীকে উদ্দীপ্ত করতে পারে 
এই ভয়ে এই সব দেশের রাষ্ট্রনায়কগণ রাশিয়ার সাম্যবাদী আদর্শ ধ্বংস করার চেষ্টা 
শুরু করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে জামানীর নাৎসী ও ইতালিতে ফ্যাসীবাদা 
আন্দোলনের মূলে ছিল রাশিয়ার সাম্যবাদী আদর্শের প্রাত এ দুই দেশের ঘণা ও 
বিদ্বেষ । শেষ পর্যন্ত অবশ্য তাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় । 

শ্রামক অসন্তোষ ও বিপ্লবের ভয়ে অনেক ধনতান্লিক দেশে নানা শ্রীমক-কল্যাণ 


' কর্মসূচী ও শ্রীমকদের কল্যাণের জন্য আইন প্রণয়ন করতে থাকে । 


রুশ বিপ্লবে রশীদের সাফল্য বিশ্বের পরাধীন জাতগ্ীলকে স্বাধীনতালাভে 


অনাপ্রেরণা যোগায়। ফলে এ সব দেশে স্বাধীনতা আন্দোলন ত্বরান্বিত হয়। 


সবশেষে রাশিয়ার সমাজতান্ন্িক বিপ্লব সারা বম্বে এ ধরনের বিপ্লবের সূচনা করে। 
ফলে দেশে দেশে কমিউনিস্ট দলের উদ্ভব হয়। 


অনুশীলনী 

১। কুশ বিশ্বের পটভূমিকা বর্ণনা কর । 

২। এই বিপ্লবের কারণগুলি কী কী? 

৩। কীভাবে রাশিয়ায় জার-এর শাসনের অবসান হয়? 

৪। রাশিয়ায় সাম্যবাদী সরকার প্রতিষ্ঠায় লেনিনের অবদান আলোচনা কর। 

৫ | ইউরোপ ও বিশ্বের অন্যান্য দেশে রুশ বিপ্লবের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া বর্ণনা কর। 

৬! সংক্ষেপে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও £_ 

(ক) কোন্‌ কোন্‌ সাহিত্যিকের রচনা রুশ বিপ্লবীদের মনে প্রেরণা যোগায়? (খ) 
বলশেভিক কাদের বলা হয়? (গ) “সোভিয়েট” শব্দের তাৎপর্য কী? (ঘ) নভেম্বর 
বিপ্লব সম্পর্কে কী জান? 

৭। সঠিক তথ্যের পাশে (/) চিহ্ন এবং ভুল তথ্যের পাশে (১) চিহ্ন বসাও ঃ 

(ক) রুশ বিপ্লবের আগে রাশিয়ায় জার-এর শাসন প্রতিঠিত ছিল। [ ) 

(খ) -লেনিন-এর নেতৃত্বে রাশিয়ায় রুশ বিপ্লব সংঘটিত হয়। [ ] ue 

(গ) রাশিয়ার সমাজ ব্যবস্থায় মধ্যবিত্তদেরই প্রীধান্য ছিল? [ ] 

(ঘ) রাশিয়ার বলশেভিকরা কমিউনিস্ট ছিলেন। [-] 


€ 58. ইউরোপ [ ১৯১৯-১৯৩৯ ] 


প্যারিস শান্তি সম্মেলন (১৯১৯ খৃঃ)ঃ ২৯১৮ খস্টাব্দের ১১ই নভেম্বর 
প্রথম ি্বযদ্ধ শেষ হয়। পরের বছর পাসের শান্তি সম্মেলন শুরু হয়। ১৮১৫ 
খস্টাব্দে অনঃষ্ঠিত ভিয়েনা সম্মেলনের মত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষেও পাঁথবীর 
বন্ধিশাট দেশের প্রাতানাধগণ প্যারিসে মিলিত হয়োছলেন। তাঁদের উন্দেশ্য ছিল 
যুদ্ধে জাঁড়ত দেশগ্ালর আগ্তালক সামানার-পানাবন্যাস, যুদ্ধ বিধ্বস্ত বিশ্বের পুনগণিন 
এবং এমন একা শান্তির বাতাবরণ সৃষ্টি করা যাতে ভবিষাতে কোনো দেশ আর 
যুদ্ধে জাঁড়য়ে না পড়ে । 

বারিশাট দেশের প্রাতানাধদের এ সম্মেলনে চারজন ছিলেন প্রধান । তাই এদের 
‘প্রধান চার শা? (7318 Four ) নামে আভাহিত করা হত। এরা হলেন মাঁকন 
যুন্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন, ইংলল্ডের প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জ, ফ্রান্সের 
ক্লিমেনশো এবং ইতালী প্রধান্মদ্গী অলান্ডো। বৈঠকে ক্লিমেনশো সভাপাঁতত্ব 
করেন । 

সম্মেলনে যোগদানকারা, রাষ্্রগুলি আগে থেকেই নিজেদের মধ্যে কতকগ্ডল 
গোপন বোঝাপড়ায় উপনীত হয়েছিলেন । তাই শান্তির মহান উদ্দেশ্য নিয়ে সম্মেলন 
শর হলেও পারস্পারিক স্বার্থের কারণে প্রাতানাধদের পক্ষে একটি সব“সম্মত শান্ত 
ছান্ততে স্বাক্ষর করা অস্বীবধাজনক হয়ে ওঠে । এ'দের মধ্যে একমাত্র উড্রো উইলসনই 
নিরপেক্ষ দযাণ্টঙ্গী নিয়ে পারস্পারক ন্যায়বিচার ও স্বাধীনতাকে ভিত্তি করে 
পৃথিবীতে স্থায়ী শান্ত প্রয়াসের কাজ চালিয়ে যান। এজন্য তিনি সম্মেলনের 
প্রীতানাধদের কাছে তাঁর চোদ্দ-দফা নগীঁত ঘোষণা করেন । এর মধ্য প্রধান দুটি 
নাতি হল ন্যায়াবচার, জাতীয়তা ও স্বাধীনতার ভিত্তিতে ইউরোপণয় রাষ্ট্রগ্ীলর 
পদনগণঠন এবং পাঁথবাঁতে স্থায়ী শান্তি প্রাতজ্ঠার জন্য একটি আন্ত্জাতক সংস্থা 
গড়ে তোলা । উইলসনের এই উদার ও আদশ'বাদী নগীত সম্মেলনের অনেক নেতারই 
মনঃপত হয়নি। তাঁরা মনেপ্রাণে চেয়েছিলেন পরাজিত জমনাকে সবাঁদক থেকেই 
দুর্বল করতে । সুতরাং প্যারিসের শান্তিচান্ততে ওপর ওগর শান্ত প্রাতষ্ঠিত হলেও 
এর মধ্যে একটি মহাযুদ্ধের আশঙ্কা থেকেই গেল। 

প্যারিসে মোট পাচা চুঁক্ত দ্বাক্ষরিত হয়েছিল । সেগুলি হল ৪ (১) জামা্নীর 
সঙ্গে ভাসহি-এর সন্ধি, (২) অস্ট্রিয়ার সঙ্গে সেণ্ট জারমেন-এর সন্ধি (৩) হাঙ্গেরীর 


\ 


ইউরোপ [ ১৯১৯-১৯৩৯ ] ১৩৫ 


সঙ্গে ট্রিধানন-এর সান্ধ, (৪) বুলগেরিয়ার সঙ্গে নিউীলি-র সন্ধি এবং (৫) তুরস্কের 
সঙ্গে সেভার্সের সন্ধি । 

এই সব সন্ধির মূল কথা ছিল একটাই ; পরাজিত প্রতিপক্ষের শক্তি খর্ব করা, 
{বিশেষতঃ জামনীকে জাতীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সব দিক থেকে পঙ্গ: করে 
দেওয়া । উদাহরণস্বরূপ, জামনীকে তার আলসাসলোরেন ফ্লান্সকে ছেড়ে দিতে হর । 
জামার অন্তভুন্ত প্রাশিয়ার কিছ অংশ বেলজিয়ামকে, কিছুটা পোলাণ্ডকে এবং কিছ 
অংশ চিত্রশানর হাতে তুলে দিতে বাধ্য করা হয়। জামনীর দুই বন্দর মেমেল ও 
ডানাঁজগকে মুক্ত বন্দর রূপে ঘোষণা করা হয় । এমনাক আফ্রিকা, চীন এবং প্রশান্ত 
মহাসাগরীয় অঞ্চলের সবকটি জামনি উপাঁনবেশ ছেড়ে দিতে জামনিাকে বাধ্য করা হয়। 

“সেন্ট জারমেন’-এর সন্ধির শর্ত অন[যায়ী অস্ট্রিয়ার {বিশাল সাগ্রাজ্যকে ভেঙ্গে 
যুগোশ্নাভিয়া, চোকোগ্রীভাকিয়া, গোল্যাণ্ড প্রভাত নতুন নতুন রাষ্ট্র গঠন করা হয়। 
টিয়ানন-এর সন্ধি অন্যায় হাঙ্গেরীকে আস্টিয়া থেকে আলাদা করে একটি নতুন 
রাষ্ট্ররূপে ঘোষণা করা হয়। [নিউীল-র সন্ধি অনুযায়ী বুলগোরয়ার কিছু অঞ্চল 
গ্রীদকে এবং কিছ; যূগোশ্লাভিয়াকে দেওয়া হয়। সেভার্সের সাঁন্ধর ফলে তুরস্ক 
সাম্রাজোর পতন হয়। তুরস্কের সুলতান ক্ষমতাচাত হন। সঙ্গে সঙ্গে সিরিয়া, 
গ্যালেস্টাইন, মেসোপোটোমিয়া এবং গিশক তার হাতছাড়া হয়ে যায়। তুরস্ক, এশিয়া 
মাইনরে ক্ষুদু পার্বতা অঞ্চলবপে কোনো রকমে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখে । 

প্যারিসের শান্তি সম্মেলনে গিল্রপক্ষ, জামনি ও তার সহযোগী দেশগ্ুলিকে শুধ 
যে আগণ্টালক অখণ্ডতা থেকে বাণ্চিত করল তা নয়; তাদের ওপর চাপানো হল নানা 
অর্থনৌতক ও সামারক নিয়ন্ত্রণ । যুদ্ধের ক্ষাতপুরণ বাবদ প্রচুর অর্থ দিতেও 
জামনিণকে বাধা করা হল ৷ ফলে প্যারিসের সম্মেলন নামেই শান্তি সম্মেলন । আসলে 
জামনি ও তার মিত্র দেশগুলৈকে সব দিক থেকে শায়েস্তা করাই ছিল বিজয়ী রাচ্ট্রনেতা- 
দের উদ্দেশা । ফলে শান্চুন্তর আরোপিত শত'বলণ প্রাতাট জামনিকে বিক্ষুব্ধ করে 
তোলে এবং এর মধ্যে উপ্ত হয় আর এক মহাযুদ্ধের বীজ। 

ফ্যাদীবাদ ও নাৎসীবাদের উদ্ভব ই প্যারিস সম্মেলনে সম্পাদিত শান্তি চঁি- 
গযীল অনুধাবন করলে দেখা যায, এগ্ালর দ্বারা স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়নি । 
মহাযুদ্ধের সর্বনাশা পাঁরণাম যথা লোকক্ষয়, সম্পীত্তনাশ, শিল্পের ধ্বংস, বাবসা- 
বাণিজ্যের ক্ষাজ বেকারত্ব প্রভৃতি ইউরোপের নানাদেশে সমস্যা তীব্রতর করে তোলে। 
ফলে এই সব দেশে প্রাতীকিয়াশীল শান্তর উদ্ভব হয়। সমসামীয়ক কালে ওই শান্ত 
প্রবল হয়ে উঠোঁছল ইতালি এবং জামানীতে। 


১৩৬ আধুনিক যুগের ইতিহাস 


প্রথম মহায্ন্ধে ইতালি মিত্রপক্ষে যোগদান করোছিল। কিন্তু পারিস শান্তি 
সম্মেলনে ইতালি আশানুরূপ উপচৌকন না পাওয়ায় হতাশ হয় এবং প্রধানমন্ত্রী 
অলাণ্ডো সম্মেলন বর্জ'ন-করেন। কিন্তু যৃদ্ধোত্তর ইতালিতে এক দারুণ অর্থ নৈঁতক 
সংকট ঘাঁনয়ে আসে, যার ফলে ইতালির সর্বন্তরে দেখা দেয় চরম শৃংখলা এবং 
অরাজকতা । ইতালির গণতান্ত্রিক শ্তির সাধ্য ছিল না এই অবস্থাকে সামলাবার । 
ফলে প্রতিক্রিয়াশীল শান্তি সক্রিয় হয়ে ওঠে । ইতালিতে এই শান্তর যাঁরা উৎস তাদের 
“বলা হত ফ্যািস্ট এবং তাঁদের অন:সত নাতি হল ফ্যাঁসিবাদ। ল্যাটিন শব্দ 'ফ্যাঁসও' 
অর্থ ‘দণ্ড’ থেকেই এই নামের উৎপাঁত্ত। 

বোলটো মহসোলনগ নামে এক নেতা দেশের অরাজক অবস্থার সুযোগ নয়ে এক 
শান্তশালা সৈন্যদল গঠন করেন। তাঁর 
নেতৃত্বে দেশের সংকট কাটবে__এই 
বিশ্বাসে দেশের হাজার হাজার মানত 
এবং মহাষুদ্ধ ফেরত সৌনক এই সৈন্য- 
দলে যোগ দেয়। এ'দের গরণে থাকত 
কালো শার্ট এবং প্রাচীন রোমান 
শাসকদের ক্ষমতার প্রতীক রাজদণ্ড । 
ফ্যাঁসও-র মত এ'দেরও প্রতীক ছিল 
দণ্ড । তাই এদের বলা হত “ফ্যাসিস্ট”, 
*ফ্যাসীবাদীরা ব্যান্ত স্বাধীনতা, গণতন্ধ 


এবং সমাজতন্ত্রের ঘোর 'িরোধী 
ছিলেন। সামরিক কায়দায় দেশ শাসন করা ছিল এদের নীতি। 


এ'দের সাহায্যে ১৯২২ খস্টাব্দে মূসোলনী রোম আঁভযান করে দখল করে 
নেন। ইতালির রাজা 'ভিষ্র তৃতীয় ইমানহয়েল বিনা প্রতিবাদে মসোঁলনীর হাতে 
সব ক্ষমতা তুলে দেন। এরপর মুসোিনী সকল বিরোধী শন্তিকে ধংস করে ইতালিতে 
আবার একনায়কতন্ত "প্রাতঞ্ঠা করেন এবং নিজে হন তার সবাধনায়ক। ক্ষমতা 
দখলের পর তিনি ইতালির পনগ'ঠনের প্রতি মনোযোগ দেন। তাঁর যোগ্য নেতৃত্বে 
ইতালি পুনরায় এক শক্তিশালী দেশরুপে গড়ে ওঠে । 

ইতালির অনুকরণে জামনীতে লাৎসী (13881) নামক এক শক্তিশালী দলের 


বোনিটো মুসোলিনী 


উদ্ভব হয়। ফ্যাসিস্টদের মত নাৎসাঁরাও ছিল প্রতিক্রিয়াশীল এবং গণতন্ত্রের ঘোর 


বিরোধী ৷ দেশে জাতীয়তাবাদী সমাজতন্দের প্রাতষ্ঠা ছিল নাৎসীদের লক্ষ্য । 


ইউরোপ [ ১৯১৯-১৯৩৯ ] ১৩৭ 


ইতালির মত যুদ্ধ বিধবন্ত জামনীতেও সর্বক্ষেত্রে সংকট প্রকটরূপে দেখা দেয় । 
উপরন্তু ভাসহি সান্ধর শতবিলী একাঁদকে যেমন জামনীকে সবাঁদক থেকে আঘাত হানে, 
অন্যাদকে এই অপমানজনক শতবিলী জামনিদের অন্তরে প্রতিশোধ গ্রহণের স্পৃহাকে 
তীব্র করে তোলে । জামনি!র তদানীন্তন 
সরকার সাম্যবাদী আদর্শকে ঠেকালেও 
জনগণের স্বপ্নকে সার্থক করে তুলতে 
বা তাদের নতুন নতুন আশা- 
আকাত্ষাকে পূরণ করতে পারাছল 
না। এই পাঁরাস্থাততে আ্যাডলফ 
গহটলার নামক জনৈক সৈনিক তাঁর 
‘মেইন ক্যাম্ফ ( Mein Kampf ) 
বা ‘আমার সংগ্রাম শীর্ষক একটি 
গ্রন্থে একটি রাজনৈতিক দলের 
সম্ভাবনার কথা বান্ত করেন। গ্রন্থাটতে 
‘তান প্রস্তাবিত রাজনৈতিক দলের যে 
কর্মসূচি ঘোষণা করেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল জামান সাম্রাজ্যবাদের পানঃগ্রাতজ্ঠাঃ 
জামানশি থেকে ইহুদীদের বিতাড়ন এবং গণতন্ত্রের বিলোপসাধন। এক কথার, 
ছলে বলে কোঁশলে ইউরোপের সমস্ত জার্মান ভাষাভাষী মানুষদের নিয়ে বিশাল জার্মান 
সাম্রাজ্য গঠন করে জার্মানীকে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা শত্তিধর জাতির্‌পে গড়ে তোলাই 


ছল হিটলারের একমাত্র উদ্দেশ্য । 
তাঁর কর্মসূচীতে আকৃষ্ট হয়ে সবাশ্রেণীর জার্মান তাঁর নতুন দলে যোগ দেয় 


ফলে অচিরেই হিটলার এবং তাঁর নাৎসাঁদল জনপ্রিয় ও শান্তশালী হয়ে ওঠে। কিন্তু 
১৯৩২ খন্টোব্দে দেশের রাষ্ট্রগাত পদে নিবশচন প্রাণ হয়ে হিটলার ছিনডেনবার্গ-এর 
কাছে পরাজিত হন। ১৯৩৩ খ্‌স্টাব্দে নব-নির্বাচিত রাণ্ট্রপাত হিটলারকে তাঁর 
প্রধানমন্ত্রী (চ্যান্সেলার ) নিযন্ত করেন। বিস্ত িছযীদনের মধ্যে হিটলার ' রাষ্ট্রপাঁতর 
সকল ক্ষমতা নিজের হাতে নিয়ে দেশে নাৎসী একনায়কতন্তের প্রাতষ্ঠা করেন। এরপর 
থেকে [তান একাধারে চ্যান্সেলার ও 'ফুয়েরার (সর্বাধিনায়ক ) নামে পাঁরাচত হন। 
সেই থেকেই জামনীর রাল্টরপ্রধানকে বলা হয় চ্যান্সেলার । 

এরপর তাঁর নেতৃত্বে জার্মানীর হৃতগৌরব পঢ়নর ধারের জন্য সর্বণত্মক প্রচেষ্টা শুরু 
হয়ে যায়। জার্মান জনগণের মন থেকে প্রথম বিষ্বযত্ধের পরাজয়ের গ্লাঁন মুছে 


আযাডলফ হিটলার 


১৩৮ আধুনিক যুগের ইতিহাস 


ফেলা এবং ভাসাই সন্ধির অপমানজনক শতএবলী অমান্য করে জার্মানীর হৃত রাজ্য- 
গ্ীলকে পুনরায় জয় করে নেওয়া হল হিটলারের পরবর্তী কার্ধক্লম। ফলে একদিকে 
মেমন সব ক্ষেত্রেই জার্মানীর উন্নীত পারিলাক্ষিত হয়, অন্যদিকে তার এই আগ্রাসী 
নীতিতে পৃথিবীর জাতিসমূহ আবার শঙ্কিত হরে ওঠে । পৃথিবীর আকাশে ঘানরে 
আসে আরো একটি মহাষ,দ্ধের কালো মেঘ। 

জাতিনডঘ ( League of Nations ) প্রথম মহাযুদ্ধের বিভীষকা থেকেই 
জাতিসঙ্বের জন্ম । প্যারিস শান্তি সম্মেলনে সমবেত রাষ্ট্রনায়কগণ সর্বপ্রথম শান্তিপূর্ণ 
আলোচনার দ্বারা পৃথিবাঁতে উত্তেজনা কমানো এবং পারস্পারক সহযোগিতার ক্ষেত্র 
্রদ্তুত করার জন্য একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। . 
আমেরিকার প্রোসডেণ্ট উড্রো উইলসন তাঁর চোন্দদফা নীতিতে এরুপ একটি বিশ্বসংদ্থার 
রূপরেখা তুলে ধরেছিলেন । সেই অন্যারী প্রস্তাবিত জাতিসংঘের গঠনতন্ত্র রচিত হয় 
এবং প্যারিন শান্তি সম্মেলনের নেতৃবান্দ সেটি অনুমোদন করেন ।: পরের বছর অথণৎ 
১৯২০ খস্টাব্দের ১০ই জান;ুরার আনুষ্ঠানিকভাবে জাতিসংখ্ের প্রাতষ্ঠা হয়। এর 
সদর কার্যালয় দ্থাপত হয় সুইজারল্যাণ্ডের জেনেভা শহরে । 

এই জাতিসংঘের উদ্দেশ্য হল পারস্গারক আলোচনার ছা 
প্রণমনের ব্যবস্থা নেওয়া এবং আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা সুরক্ষিত করা। 
আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বুদ্ধি এবং সবপ্রষদ্ে যুদ্ধ অথবা যুদ্ধের ভীত প্রদর্শন 
থেকে বিরত থাকাও এর উদ্দেশ্যের মধ্যে পড়ে। ; 

জাতসংঘের চারটি প্রধান অঙ্গ ছিল, যথা একটি সামাত 
পারিষদ ( Council ), একটি স্থায়ী কার্যালয় ( Secretariat ) 
আদালত ( Court of International Justice )। 
নিয়ে জাতিসংঘের কাজ শুরু হর । পরে সেই সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় বাষাটুতে । 
জাতিসংঘের সঙ্গে একটি আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা স্থাপিত হয়েছিল। এট অবশ্য 
জাতিসংঘের অঙ্গ ছিল না। প্রত্যেক সদস্য রান্ট্রের শ্রমিক ও মালিকদের প্রাতানধ 
নিয়ে গাঁঠিত এই সংস্থার কাজ ছল আন্তর্শাতিক শ্রম বিরোধের মীমাংসা এবং পাঁথবীর 
শ্রমজীবী মান:ষদের অবস্থার উন্নতি ঘটানো । 
__ জাতিদংঘের সাফল্য ও ব্যর্থত|£ প্রাভষ্ঠার পর থে 
শান্তিপূর্ণ উপায়ে কয়েকটি আন্তজাতিক বিরোধ মীমাংসার ক্ষে্ 
পালন করেছিল। কিন্তু যেখানে বৃহৎ শত্তিবগের স্বাথ 
তার ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হয়। উদ হরণস্বরূপ বলা যায়, 


রা বিশ্বে উত্তেজনা 


( Assembly ), একাঁট 
এবং একটি আন্তর্জ তক 
প্রথম বন্রিশজন সদস্য রাষ্ট্র 


কেই এই 'বশ্বসংস্থা 
এ গূরছপ্‌ণ ভাঁমকা 
‘ জড়িত সেখানে জাতিসংঘ 
তিরিশের দশকে জাপান 


LG 


ond 


ইউরোপ [ ১৯১৯-১৯৩৯ ] ও ১৩৯ 


যখন মাণ্চুরিয়া দখল করতে উদ্যোগী হর, অথবা ইতালি ও জামনা যখন সাগ্র।জাবাদ 
বিস্তারের নেশার মেতে উঠল তখন তাদের নিরপ্ত করার সাধ্য জাতিসংঘের ছিল না। 
তবুও স্বীকার করতে হয়, জন্মের শর থেকে বেশ কয়েক বছর পর্যন্ত জাঁতসঙ্ঘ 
যেভাবে বিশ্বে উত্তেজনা হাসে সাহায্য করেছিল তাতে মানুষের শান্তির প্রত আগ্রহই 
লক্ষ্য করা যায় । মানুষের এই শান্তাপ্রিয়তাই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানে সন্মিলত 
জাতিপঞ্জ প্রাতষ্ঠার পথ প্রশস্ত করে দিরোছিল । 

. জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় বেশ কয়েকটি রাষ্ট্রের মধোকার লীমানা বিরোধ মিটে যায়। 
পারস্পারক সহযোগিতার মাধ্যমে সদসা রাষ্টরগলর সামাঁজক, অর্থনোতক ও 
সাংস্কৃতিক উন্নীত এবং মানবিক সুসম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রেও জাতিসংঘ যথেষ্ট সাফল্য 
অজন করে৷ প্রাচ্য দেশসমূহে কলেরা, বসন্ত, ম্যালোরয়া, প্লেগ প্রভাত ব্যাধির 
দূরীকরণে এই বিশ্বসংস্থাটি কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করোঁছল ৷ 

“বস্তু বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার যে আশা [নিয়ে জাতিসত্ঘ প্রাতণ্ঠিত হয়োছল তা শেষ 
পর্যন্ত ব্যর্থ হয়। বিশ্বের শীন্তধর দেশগুলি এতই ক্ষমতালপ্ন? ছিল যে, তারা 
জাতিসঙ্বের হাতে পধাপ্ত ক্ষমতা দিতে কিছুতেই চাইত না। আবার যেহেতু জাতি- 
সঙ্ঘের নিজস্ব সৈন্যবাহনী ছিল না, সেহেতু সে তার 'নর্দেশ অমান্যকারী দেশের 


বিরুদ্ধে কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে পারত না। এই অবস্থায় জাপান চীনের 


মাঞ্চুরিয়া এবং ইতালি আবাপনিয়া দখল করতে উদ৷)ত হলে জাতিসঙ্ঘ জ।পান ও 
ইতালির বিরূদ্ধে কার্যকর বাবস্থা নিতে চায় ॥ ফলে উভয় দেশই জাতসত্বের সদা 
পদ ত্যাগ করে । আমেবিকা আগে থেকেই এর বাইরে ছিল॥ সবশেষে হিটলারের 
জামানিশ জাতিসঙ্ঘ থেকে সরে আসায় এর গুরুত্ব হাস পার । ছিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শর? 
হলে এই 'িশ্বসংস্থাটির আন্তত্ব একেবারেই বিলুপ্ত হয় । 


অনুশীলনী 


১। প্যারিস শান্তি সম্মেলনের উদ্দেশ্য কী ছিল? এই সম্মেলনের সামনে সমস্তাই 
বাকী ছিল? কে কীভাবে সেই সব লমস্ার সমাধান করেন? 

২। প্যারিস শান্তি সম্মেলনে মোট কয়টি সন্ধি-চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল? জার্মানীকে 
যে সন্ধি স্বাক্ষর করতে হয়, তার প্রধান শর্তাবলী কি ছিল? জার্মান জনগণের ওপর এই 


চুক্তির প্রতিক্রিয়া বর্ণনা কর। 


১৪০ আধ্যানক যুগের ইতিহাস 


৩। ফ্যাসিবাদ ও নাৎসীবাদ কাকে বলে? একজন ফ্যাসিন্ট এবং একজন না 
নেতার নাম এবং তীদের সম্পর্কে যা জেনেছ লেখ। } 

৪। জাতিমজ্ঘের উৎপত্তি কিভাবে হয়? এর প্রধান প্রধান অঙ্গের নাম কর। 
জাতিসজ্যের উদ্দেশ্য কী ছিল? 

৫ | জাতিসজ্ঘের সাফল্য ও ব্যর্থতার বিবরণ দাও । 

৬। নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও ঃ 

(ক) প্যারিস শান্তি সম্মেলনে চার প্রধান কে কে? এদের ভূমিকা কি ছিল? 
(খ) ‘চৌদ্দ-দফা-নীতি’ কে উদ্ভাবন করেন? শান্তি সম্মেলনে তীর ভূমিকা কী ছিল? 
(গ) 'ফ্যাসিবাদ” কথাটির উৎপত্তি কী থেকে হয়? কাদের ফ্যাসিস্ট বলা হয়? (ঘ) নাৎ্লী 
কাদের বলা হয়? নাৎসী মতবাদের বৈশিষ্ট্য কী? (ও) তোমার মতে জাতিপজ্যের 
ব্যর্থতার মূলে কোন কারণটি সর্বাপেক্ষা দায়ী? 

৭। উপযুক্ত শব্দ বসিয়ে শ্হস্থানগুলি পূরণ কর £ 

(ক) -_-- খ্রীষ্টাব্দে প্যারিসের শান্তি সম্মেলন হয় । (খ) ক্যাসিস্ট শব্দটির উৎপত্তি 
ল্যাটিন শব্দ ___ থেকে। (গ) -__ হিটলারের লেখা একটি বই। (ঘ) ১৯২, 
খ্ৰী্টীব্দে = এর প্রতিষ্ঠা হয়। (ঙ) এর সাদর কার্যালয় স্বইজারল্যাণ্ডের _ শহরে 
অবস্থিত ছিল। 

৮ বাম সাগিতে কয়েকজন ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানের নাম এবং ডান সারিতে তাঁদের 
পরিচয় বা অবস্থিতি এলোমেলোভাবে দেওয়া আছে। বার যা পরিচয় বা যেখানে যার 


অবস্থিতি বন্ধনীর মধ্যে তার ক্রমিক সংখ্যাটি বসাও। 
(ক) কাভুর [ ] ১। জার্মানীর সর্বাধিনায়ক 
(খ) হিটলার [ ] ২। জেনেভা 
(গ) মাৎসিনী [. ] ৩। ইতালীর বিপ্লবী 
(ঘ) জাতিসভ্ঘের সদর দপ্যর [ ] ৪ একজন মী 


@ ১৫. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ 


কারণ £ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর দুটি দশক যেতে না যেতেই পাঁথবী 
আবার একটি মহাযুদ্ধের মুখোম্‌ডখ হয়। এই মহাযুদ্ধ আগেরটির অপেক্ষা আরও 


_ ভয়াবহ এবং ব্যাপক আকারে দেখা 'দিয়োছল ৷ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মত 'দ্বিতীয়াটর 


পছনেও নানা কারণ বর্তমান ছিল । 

আগেই বলা হয়েছে, ভাসহি সন্ধির শতবিলীর মধোই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বাঁজ 
লাকয়ে ছিল। শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে এই সপ্ধিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। কিন্তু 
গমন্রপক্ষের আসল উদ্দেশ্য ছিল পরাজিত জামনীকে সব দিক থেকেই কোণঠাসা করে 
রাখা । এই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য তারা জামনীর ওপর এমন সব শর্ত চাপিয়ে দিল 
যে সেই পাঁরাস্থাততে সেগীল মেনে নেওয়া ছাড়া জা্মনীর উপায় ছিল না। কিন্তু 


‘সেই অপমান জামনিরা ভুলতে পারছিল না। স্বাভাবিক ভাবেই হিটলার ক্ষমতায় 


আঁধাষ্ঠত হবার পর থেকেই জামনী ভাসহি সপ্ধির সেই অপমানজনক শতবিলী অমান্য 
করতে থাকে। এরই পাঁরণামে বিশ্বযুদ্ধ বেধে যায় । 

ইতালির ফ্যাঁপবাদ এবং জাপানের সাম্রাজ্যবাদ ও দ্বিতীয় বিশবযদধকে ত্বরান্বিত 
করে তোলে । এই সব দেশের শাসককুল প্রতিবেশী রাষ্ট্রগ্লির গণতান্ত্রিক আশা- 
আকাত্ক্ষাকে চূর্ণ করে দিয়ে এ সব দেশে সাম্রাজ্যবাদ বিস্তারের নেশায় মেতে ওঠেন । 
জাপান দখল করে মাঞ্চুরিয়া, ইতালি আবিসিনিয়া ; তাদের দেখাদেখি জামনিাও 
সাম্রাজ্য বিস্তারে লেগে পড়ে । রাশিয়াও নিশ্চেন্ট ছিল না। সেও বাল্টিক রাষ্টরগদলি 


_ দখলে এনে তার মধ্য দিয়েই ভূমধ্যসাগরে প্রবেশের পথ খট্জাছিল । 


এই অবস্থায় অপর দই শান্তশালী দেশ ইংলণ্ড ও ফ্রান্স যাঁদ প্রতিরোধ গড়ে তুলত 
তাহলে কী হত বলা যায় না। কিন্তু তারা জামনী ও ইতালিকে বাধা দেওয়ার 
পাঁরবর্তে তাদের প্রতি তোষণ নীতি গ্রহণ করল। এর কারণও ছিল। একাঁদকে 
ফ্যাঁসবাদ, অন্যাদকে রাশিয়ার সাম্যবাদ এর কোনোটিই এই পশ্চিমী দেশ দুটি 
চাইছিল না। পরস্তভু অর্থনৈতিক সংকট আভ্যন্তরীণ গোলোযোগ এবং সবোপরি 
প্রাতবেশী রাষ্ট্র ইতালি জামনি কর্তৃক আক্রমণের ভয় দুটি দেশকে নিশ্চেষ্ট থাকতে 
বাধ্য করে। একাঁদনে জামানী ইতালি, অন্যদিকে রাশিয়া এ দর্যাটর মধ্যে তারা প্রথম 
দুই শত্তিকে খুশী রাখা শ্রেয় বলে মনে করে। ম্সোলিনা, হিটলার অপেক্ষা 
রাশিয়ার সাম্যবাদী আদর্শকে এরা বেশী ভয় করত। ইংলণ্ড ও ফ্লান্সের_এই 


১৪২ . আধুনিক যুগের ইতিহাস 


শনশ্চেম্টতার সুযোগ িরে হিটলার ভাসহি চুন্ত লঙ্ঘন করে অন্বসচ্জা, আস্টয়া ও 
চেকোঞ্সোভাকয়া জয়, রাইন অণ্ুলে জামনি বাহিনী মোতায়েন প্রভাত জঙ্গী কার্যকলাপ 
চালিয়ে যেতে থাকেন । হিটলারের এই শান্তববদ্ধবকে রাশিয়ার বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা 
যাবে, এই ধারণার বশবতাঁ হয়ে তারা জামনি ও ইতালির প্রাত নরম মনোভ।ব দেখায় 
কিন্তু এটা করে তারা মারাত্মক ভুল করোছিল। কারণ তাদের নিশ্চেন্টতার সুযোগ 
{য়ে হিটলার ধাপে ধাপে শান্তি সঞ্ঘর করতে থাকেন। 


ভাসহি চুক্তি লঙ্ঘন করে জামনীর অস্বরসঙ্জা অস্ট্রিয়া ও চেকোগ্সোভাকিয়া জয়, 
রাইন অগ্চলে জামনি সৈন্য মোতায়েন ইত্যাদিতে রাশিয়া ভীত হয়। ফলে রাশিয়া 
জামির সঙ্গে ১৯৩৯ খস্টাব্দে 'অনাক্রমণ চুঁন্ততে' আবদ্ধ হয় । 
এঁদকে “যার হাতে পাঁথবাঁতে শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার ভার, সেই জাতিসঙ্ঘ 
তখন মৃতপ্রার়। কারণ ইাঁতমধ্যে সে জামনী, ইতালি ও জাপানের আগ্রাসী 
মনোভাবকে রুখতে ব্যর্থ হয়েছে। বিশ্ব উত্তেজনা প্রশমনেও তার কোনো কার্যকর * 
‘ভূমিকা নেই। এমতাবস্থায় জাপান ও জার্মানী সদস্যপদ ত্যাগ কারার জািসঙ্ের 
আর কোনো গত মইন না । ফলে বাতত্রন্ধ হয়ে আরও অনেক দেশ জাতিসঙ্ঘ ছেড়ে 
চলে বার। 
ফলে হিটলার দেখলেন, পারা্থিতি সবাক থেকেই তাঁর অনদকুল। ফলে [তিনি 
বাল্টিক সাগরের ডানাঞ্জগ বন্দর ও পোল্যান্ডের ওপর আঘাত হানতে সচেষ্ট 
হলেন। এবার আর ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের পক্ষে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকার উপায় ছিল 
না| ব্রিটিশ প্রধানমন্তী চেন্বারলেন ঘোষণা করলেন হিটলার পোল্যান্ড আক্রমণ 
করলে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স পোল্যান্ডের পক্ষ নেবে । কিন্তু এই সতর্কবাণী উপেক্ষা করে 
১৯৩৯ খস্টাব্দের :লা সেপ্টেম্বর হিটলার পোল্যান্ড আক্রমণ করেন । এর দুদিন পর 
ইংলপ্ড ও ফ্রান্স জামনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ যোষণা করলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুর; হয়। 
বিশ্বের শঙ্তিশালী রাষ্টরগীল পরপর এক এক পক্ষ নিয়ে এই যুদ্ধে যোগদান করে । 
পৃথবাঁ আবার দঃট সামরিক শিবিরে বিভন্ত হয--এক, জামানী, ইতালি ও জাপানের 
সমন্বয়ে গড়া অক্ষ শক্তি (583 0০৮62) ; দুই, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, আমেরিকা ও রাশিয়ার 
সমন্বয়ে গড়া মিত্র শান্ত (Allied 2০৩:)। একটানা ছ’ বছর ধরে এশিয়া, ইউরোপ 
ও আফ্রিকার দেশগ্লিতে এই ভরংকর হ্বদ্ধ চলে। মান[ষের ইতিহাসে এত বড় ধ্ংস- 
লালা আর ব্যাঝ সংঘাটত হয়ান। 
পর রণাঙ্গনে মিত্র শত্তির কাছে জাপানের নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের (ইরা সেষ্টম্বর, 


দ্বিতীর বিশ্বযুদ্ধ ১৪৩ 


১৯৪৫ খঃ) সঙ্গে সঙ্গে দিতীর বিশ্বযুদ্ধের অবসান হয়। জামা্নী ও ইতালি আগেই 
পরাজয় স্বীকার করোছল । বি 

যুদ্ধের ফলাফল ৪ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পাঁথবীর ইতিহাসে সবপেক্ষা ভয়ঙ্কর 
ঘটনা । একে বিশ্বব্যাপী ধ্বংসযজ্ঞ বললেও অত্যুক্তি হয় না। এর ফল হয়োছিল 
মারাত্মক সংদুরপ্রসারী ৷ 

যুদ্ধের শেষদিকে আমোরকার . নিক্ষিপ্ত পরমাণ বোমায় জাপানের দুটি শহর 
িরোসিমা ও নাগাসাকি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয় । এই যুদ্ধের ফলে আমোরিকা এবং রাশিয়া 
পৃথিবীর মধ্যে সবাপেক্ষা শাক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং স্বাভাবিকভাবে পরবর্তী বিশ্ব- 
পারাস্থিতি নিয়ন্ত্রণের আঁধকারী হয়। ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইতালি প্রভৃতি অপরাপর 
ইউরোপাঁয় দেশের স্থান হয় দ্বিতীয় সারিতে । ইতালিতে ফ্যাসিবাদী সরকারের 
জায়গায় প্রজাতান্ত্িক সরকার প্রাতাষ্ঠিত হর । জামান দিখশ্ডিত হয়ে হয় পূ্ব“জামনি 
এবং পশ্চিম-জামনিণী । 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সাম্যবাদী আদর্শ দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে । আসলে 
রাশিয়া ছিল এই মতবাদের প্রবন্তা । কিন্তু চীন, পোল্যাণ্ড, চেকোগ্লোভাকিয়া, পূর্ব 
ভামনিও রাশিয়ার সাম্যবাদ] আদণ' 2ইগ কার সমাজতান্দিক রাষ্ট্রে গাঁরগত হয় । 
পরে প্রজ।তন্ধী চীনও নিজেকে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্ররূপে ঘোষণা করে । সমাজতন্ত্রের . 
প্রবনতা রূপে পাথবাঁর বিভিন্ন দেশে কমিউনিস্ট দল গাঁঠিত হয়। 

একে কেন্দ্র করেই আবার পৃথিবীর রাষ্ট্সমূহ দুটি শিবিরে ভাগ হয়ে বায়। 
একদিকে আমেরিকা যব্তরাষ্ট্, ব্রিটেন, ফ্রান্স, পশ্চিম জামনি এবং তাদের মিত্র 
দেশগ্ল, অন্যদিকে রাশিয়া, পোল্যান্ড, চেকোপ্লোভাকিয়া, পূর্বজামনী ও অন্যান্য 
সমাজতান্ত্রিক দেশ । এরই মধ্যে কয়েকটি দেশ নিরপেক্ষ ভুমিকা পালন করে। ভারত 
তার অন্যতম। এর পর থেকে সবসময় ভারত এবং অন্যান্য জোটনিরপেক্ষ দেশ 
বিবদমান রাম্ট্রগীলর মধ্যে মধ্যস্থতা করে উত্তেজনা হ্রাসে সাহায্য করে আসছে। 

বিশ্বযৃদ্ধ শেষ হলে সাগ্রাজাবাদী শন্তিগ্ুলি বুবতে পারে যে সাম্ৰাজ্যবাদী 
শাসনের অবসান ঘটতে আর দেরী নেই । দেশে দেশে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের 
কাছে নাঁত স্বীকার করে তাঁরা নিজ নিজ উপনিবেশগঠুিকে স্বাধীনতা দানে তৎপর 
হয়। ফলে অনেক দেশ স্বাধীন হয়। আমাদের ভারতবর্ষ তার অন্যতম । 

সাম্মালত জাতিগণঞ্ের প্রতিষ্ঠা এই বিশ্বযুদ্ধের শেষেই হয়েছিল ( ২৪শে অক্টোবর, 
১৯৪৫ খঃ)। সেই থেকে এই সংস্থা বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং বিম্বমানবের সবঙ্জিণ 
“কল্যাণের জন্য নিরলস প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। 


১৪৪ আধুনিক যুগের ইতিহাস 
অনুশীলনী 


১। কী কী কারণে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়? 
২। ভা্সাই সন্ধিচুক্তির মধ্যে কীভাবে দ্বিতীয় বিশবধুদধের বীজ নিহিত ছিল, দেখাও । 
৩। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলাফল বর্ণনা কর । 
৪। সংক্ষেপে উত্তর দাও £ 
(ক) অক্ষশক্তি ও মিত্ৰশক্তি বলতে কী বোঝ? 
খে) অনাক্রমণ চুক্তিতে কোন্‌ কোন্‌ দেশ স্বাক্ষর করে ? 
(গ) জাপান কীভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য দায়ী? 
(ঘ) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঘটার আগে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের ভূমিকা কী ছিল? 
(ও) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কোন্‌ ফল আজও লক্ষ্য করা যায়? 
৫। ইতিহাসে নিম্নোক্ত তারিখগুলির গুরুত্ব কী? 


(ক) ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯) (খ) ২রা সেপ্টেম্বর, ১৪৯৪৫) (গ) ২৪শে 
, ১৯৪৫ | 


৬। টাকা লিখঃ 

অনাক্রমণ চুক্তি ভার্গাই চুক্তি ; হিরোসিমা-নাগাসাকি ; সম্মিলিত জাতিপুঞ্প। 
৭| দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সমাজবাদ গ্রহণ করে এমন কয়েকটি রাষ্ট্রের নাম বল । 
৮। নিরপেক্ষ দেশরূপে ভারতের ভূমিকা কী বল৷ 


৪ ১৬. ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায় 
[১৯১৯-১৯৪৭] 


অসহযোগ আন্দোলন ঃ মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস যে সর্বভারতীয় 
রাজনৈতিক আন্দোলন পরিচালনা করে তাই ইতিহ?সৈ অসহযোগ আন্দোলন নামে 
পরিচিত। গান্ধীজী এই আঁহংস অসহযোগের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে বলেন যে, 
খাঁলফা'কে স্বমযদায় পূনঃপ্রতিষ্ঠিত করা ছাড়াও এই আন্দোলনের অন্যান্য উদ্দেশ্য 
আছে। সেগ্দাল হল, পাঞ্জাবের ন্‌শংস হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের উপযুত্ত 
শান্তি বিধান করা এরং স্বরাজোর দাব? স্বীকারে ইংরাজকে বাধ্য করা। গান্ধীজর 


“ মত হল, দেশবাসী যাঁদ আঁহংস উপায়ে সংকল্পে ভটল থেকে নিজ নিজ কর্মসূচী 


পালন করেন তাহলে শাসবদলের হৃদরের পাঁরবর্তন ঘটবেই। তার ফলে এক বছরের 
মধোই স্বরাজ আসবে । অসহযোগ আন্দোলনের কর্মূচী ছিল, বিলাতী দ্রব্য বর্জন, 


আইনসভা, স্কুল-কলেজ, আইন-আদালত, সরকারী অফিম কাছারী ইত্যাঁদ বর্জন, 


সরকারী অনুষ্ঠান পরিহ।র, স্বদেশী দ্রব্য উৎপাদন এবং সেই দ্রব্য ব্যবহারে জনগণকে 
উৎসাহিত করা । মাদক দ্রব্য বজন, হিন্দু-মুসলিম এক্য গড়ে তোলা, জাতীয় 
আন্দোলনের জন্য অর্থ সংগ্রহ ইত্যাদি ছিল অসহযোগ আন্দোলনের অন্যতম বর্মসূচী। 

১৯২০ খস্টাব্দের ১লা আগস্ট অসহযোগ আন্দোলন শুর; হয়। গান্ধীজীর 
ডাকে সাড়া দিয়ে হাজার হাজার মান,ষ এই আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে গ্ড়েন। আইন- 
জীবীরা আদালত ছেড়ে, ছাত্রছাত্রীরা স্কুল-কলেজ ছেড়ে শ্রমিকরা কল-কারখানা 
ত্যাগ বরে এই আন্দোলনে যোগ দেন। দেখতে দেখতে আন্দোলন সারা দেশে ছড়িয়ে 
পড়ে । দেশের সবর ্ব£দশী দ্রব্য উৎপাদন ও ব্যবহারের সাড়া পড়ে যায়। তেমনি 
বিলাত! দ্রব্য বর্জন এবং এসব দ্রব্যাদির দোকানের সামনে পিকেটিং চলে। চিত্তরঞ্জন 
দাশ, মতিলাল নেহরু, আবুল কালাম আজাদ, লালা লাজপও রায়, জওহরলাল নেহরু, 
সুভাষচন্দ্র বস্‌র মত জাতীয় নেতারাও এই আন্দোলনের সামিল হন৷ 

সরকারী দমননীতিও পুরোদমে চলতে থাকে। সত্যাগ্রহরা হাজারে হাজারে 
গ্রেপ্তার বরণ করেন। জেলখানা ভরে যায়! সরকারী দঃননীতি ও অত্যাচারের 
গ্রাতবাদে একদল উত্তেজিত জনতা উত্তরপ্রদেশের গোরক্ষপুর জৈলার চৌরিচাঁরা থানা 
আক্রমণ বরে আগুন ধরিয়ে দেয়। তাতে বাইশ জন পঢ়লিশ পুড়ে মরে । এই 
হিংসাত্মক ঘটনার খবর পেয়ে গান্ধাজী মমহিত হন। অহিংস আন্দোলন হিংসার 
রূপ নিয়েছে দেখে তিনি আন্দোলন বন্ধ করে দেন (১৯২২ খুঃ)। 

১০ 


১৪৬ আধাঁনক যুগের ইতিহাস 


গান্ধীজীর এই অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহারের সিদ্ধান্তকে অনেকেই ভালো 
মনে নেনান। সমগ্র দেশ যখন এই আন্দোলনের অংশীদার তখন মুষ্টিমেয় কয়েক- 
জনের হিংসাত্বক কাজের জন্য দেশব্যাপী এতবড় একটা আন্দোলন প্রত্যাহার করে 
নেওয়া উচিত হয়ান । এই কাজ করে গান্ধাজী মারাত্মক ভুল- করেছেন। অন্য যাঁরা 
গান্ধীজীর মত সমর্থন করেন তাঁদের যুক্তি হল স-্পূর্ণ আঁহংস এই আন্দোলন 
হিংসার পথ পরিগ্রহ করছে দেখে গান্ধীজী আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিয়ে-সে সম্ভাবনা 
অংকুরেই বিনণ্ট করেন। সুতরাং তাঁর এই সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ য্াল্তয্যন্ত এবং সময়োচিত॥ 

কৃষক ও শ্রমিকদের অংশগ্রহণ £ ব্রিটিশ রাজশান্তর বিরুদ্ধে শুধ্য বে 
বন্দ্ধজীবা মহল বিদ্রোহ করেছিলেন তা নয়। কৃষক ও শ্রামকরাও ব্রিটিশ বিরোধী 
আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন । অসহযোগ আন্দোলনের আগে এবং আন্দোলন 
চলাক'লেই কৃষক ও শ্রীমকগণ তাদের দাবশদাওয়া আদায়ের জন্য বিক্ষোভ জানাতে 
থাকে। জাঁমদারী প্রথার উচ্ছেদ, খাজনা ও অন]ানা করের পারমাণ হাস, জাম থেকে 
কৃষকদের উচ্ছেদ এবং মহাজনদের অত্যাচার থেকে বাঁচা প্রভাত ছিল তাদের দাবা ৷ 
জাঁমদার এবং মহাজনের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ১৯২১ খ.স্টাবেদ একদল উত্তেজিত 
কৃষক উত্তরপ্রদেশের রায়বোরাল, ফৈজাবাদ প্রীতি স্থানে বিদ্রোহ ঘোষণা 
করে। এই কৃষক বিদ্রোহ ছাঁড়য়ে পড়ে গুজরাট, পাঞ্জাব, মাদ্রাজ প্রভাত 
রাজ্যে । ১৯২৮ সাল থেকে সারা দশ জুড়ে এক অসন্তোব দেখা যায়। 
দেশের বিভন্ন অঞ্চলে কৃষক আন্দোলন শুর; হয় । পশ্চিম ভারতের গুজরাটে 
বল্লভভাই প্যাটেল-এর নেতৃত্বে কৃষকরা খাজনা বন্ধের আন্দোলন (০ Tax 
Compaign ) শুরু করেন । কৃষকদের পাশাপাশি শ্রীমকরাও নিজ নিজ দাবী 
আদারের জন্য সংগ্রামে নেমে পড়েন । তখন কলকারখানায় নিত শ্রামকদের বেতন 
ছিল কম, কাজের সময় ছিল বেশী, জীবনযান্রার মান ছিল অনেক নাঁচে। কাজেই 
মালিকদের পিরুদ্ধে শ্রমিকদের অসন্তোষ ক্রমেই প্রবল হয়ে ওঠে। অসহযোগ 
আন্দোলনের সময় থেকেই শ্রমিকরা দাবী আদায়ের জনা ধমণঘট করেন। ১৯২০ 
সালে বোম্বাই ও দক্ষিণ মহারাষ্ট্রের স[তোকলগ্ীলতে এবং জামসেদপ্‌রের লোহা ও 
ইস্পাত কারখানায় যে ধর্ম'ঘট ডাকা হর তাতে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক যোগ দেন। পরে 
সেই ধর্মঘট আসামের চা বাগিচা এবং দেশের বয়লাখান অঞ্চলগুলিতে ছড়িয়ে পড়ে। 
এইসব ধর্মঘট রাজনীতির ওপর প্রভাব ফেলে । কুষক ও শ্রামকরা দলে দলে 
রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করলে আন্দোলনের তীব্রতা ও গাঁতবেগ অনেক 
পরিমাণে বদ্ধ পায়। ধারে ধাঁরে কৃষক ও শ্রমিকদের আন্দোলন ট্রেড ইউনিয়ন 


ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিভন্ন পযয়ি [ ১৯১৯-১৯৪৭ ] ১৪৭ 


আন্দোলনে সংহত রূপ লাভ করে। ১৯২০ খন্টাব্দে প্রাতিষ্ঠিত শ্রমিক সংগঠন 
সবভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস এবং ১৯৩৬ খষ্টাব্দে স্থাপিত কৃষকদের 
সর্বভারতীয় সংগঠন কৃষাণ-সভা এই সব আন্দোলনেরই স'হত রুপ ৷ 

আইন অমান্য আন্দোলন £ অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ হয়ে যাবার পর 
ভারতের রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে কিছ;টা হতাশার সৃষ্টি হয় । এরই মধ্যে চিত্তরঞ্জন 
দাশ ও মতিলাল নেহরুর নেতৃত্বে স্বরাজ্য দল কিছ; দিনের জন্য উত্তেজনা সৃষ্টি 
করলেও চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যুর (১৯২৫ খঃ$) পর সে দলও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। পরে 
১৯২৯ খস্টাব্দে লাহোরে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবশন বসে ৷ এই অধিবেশনে 
জওহরলাল নেহরুর সভাপতিত্বে কংগ্রেস স্বরাজ অথাৎ পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী ঘোষণা 
করে ৷ পরের বছর ২৬শে জানুয়ারি দিনটি পূর্ণ স্বরাজ বা স্বাধীনতা 'দিবসর্পে 
উদযাপিত হয়। এ দিন লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী স্বাধীনতার শপথ গ্রহণ করেন। 
দেশবাসীর এই জ্বলন্ত দেশপ্রেম এবং স্বাধীনতার প্রতি অত্যধিক আগ্রহ. লক্ষ্য করে 
গান্ধীজী তাদের পরবর্তী আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত থাকতে আহ্বান জানালেন । সেই 
অঙ্গে তাঁন বড়লাট লর্ড আরউইনকে কয়েকটি দাঁব সম্বালত এক দাব' পত্র লেখেন । 
এই দরাবগঠীলর অন'তম ছিল লবণ উৎপাদনের ওপর যে সরকারা নিষেধাজ্ঞা আছে 
তাউঠিয় নেওয়া । অ'রউইন গ্ধাজীর প্রস্তাব অগ্রাহা করলে গান্ধীজী ১৯৩০ 
খস্টাব্দের ১২ই মার্চ ৭৯ জন সহকমাঁকে নিয়ে সবরমতী থেকে পদযাত্রা শর করেন । 
প্রায় দশো মাইল পথ আঁতক্রম করে তান ৬ই এপ্রিল ডাণ্ডিতে পেশছ'ন। পরের দিন 
সকালে সমুদ্রে স্নান করে একমহ্‌ঠো লবণ তুলে তিনি লবণ অইন ভঙ্গ করলে সারা দেশ 
জুড়ে আইন অমান্য আন্দোলন শ:র; হয়ে যায়। পুলিশের ল।ঠি, গুলি ও অত্যাচার 
উপেক্ষা করে সত্যাগ্রহীরা আন্দোলন চালিয়ে যেতে থাকেন । আন্দোলনের তীব্রতা 
ন্ধীজী ধরসানা নামক স্থানে অবস্থিত এক নুনের গোলা দখ লর হমাক 


বৃদ্ধির জন্য গা 
বদলে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। তা সত্তেও সতা গ্রহ রা ধৈর্যের সঙ্গে আহংস সত্যাগ্রহ 
চাল, যেতে থাকেন। হাজার হাজার মাহলাও এই আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ 


দেন ৷ উত্তর-পশ্চিম সাম ন্তেও অ.ইন অমান্য আশ্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ করে । 
এখানে এই আন্দোলনের নেতা ছিলেন সীমান্ত গান্ধী খান আবদুল গফ্‌ফর খান। 
বৃতান তাঁর অনঃগামীদের নিয়ে একটি দল গঠন করেন, যার নাম থোদা ই-খদমৎ-গার | 
এর অর্থ ঈশ্বরের সেবক ৷ এই দলের সদস্যদের শঙ্খলাবেধ, আদর্শণনষ্ঠা ও আত্মত্যাগ 
আইন অমান্য আন্দোলনকে স্বতন্ত্র এক মযাদা দিয়োছল। 

ভারত ছাড় আন্দোলন  পথালশী অত্যাচার, গান্ধীঞীর গ্রেপ্তার, দেশব্যাপী 


১৪৮ আধ্নিক যুগের ইতিহাস 


অর্থনৈতিক সংকট প্রভৃতি বিভিন্ন কারণের জন্য আইন অমান্য আন্দোলনের গাঁত 
ভ্তিমিত হয়ে অসে। ইতিমধ্যে লণ্ডনে গোলটোবিল বৈঠকের আয়োজন করা হয়। 
কংগ্রেসকে এই বৈঠকে যোগদান করতে আমন্্রণ জানালে কংগ্রেস এই আমন্ত্রণ প্রত্যাখান 
করে। কংগ্রেসের অন.পাদ্ছিতিতে প্রথম গোলটোবিল বৈঠক ব্যর্থ হয় (১৯৩০-৩১ খু) ৷ 
দ্বিতীয় গোলটোবিল বৈঠকে কংগ্রেস যাতে যোগদান করে তার জন্য চেষ্টা শহর হয় ॥ 
ইতিমধ্যে আইন অমান্য আন্দোলনের তীব্রতা না থাকায় কংগ্রেসও ভাইসরয় 
আরউইন-এর সঙ্গে কথা বলতে রাজা হয়। ফলে গান্ধী-আরউইন বৈঠক বসে এবং 
বৈঠকে গাম্ধ+-আরউইন চুক্তি সবাক্ষারিত হয়। এই চুক্তি অনুসারে কংগ্রেসের প্রাতিনাধ- 
রূপে গান্ধীজী দ্বিতীয় গোলটোবিল বৈঠকে যোগদান (১৯৩১ খু) করেন। কিন্তু সে 
বৈঠকও নিম্ফল হলে শুন্য হাতে তিনি দেশে ফিরে দেখে 
ওপর ব্রিটিশের দমন পাঁড়ন সমানে চলছে। 
অমান্য আন্দোলনের ডাক দেন। 


ন স্বাধীনতা সংগ্রামীদের 
ফংল তিনি আবার নতুন করে আইন 
তাঁকে ও অন্য সকল নেতাকে গ্রেপ্তুর বরা হয়। 


এঁদকে ইংরাজ সরকার বঃঝছিলেন যে, ভারত জনগণের ক্লঃবর্ধমান ক্ষোভ ও 


অসন্তোষকে দূর করার জন্য 
প্রয়োজন । এজনা ১৯৩৫ খস্টাম্দে ভারতশাসন 


বিচ বিছ; শাসনতান্দিক আকার বরা 
আইন প্রবর্তন বরা হয়। 


০ al. 


ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায় [ ১৯১৯-১৯১৪৭ ] ১৪১ 


কিন্তু এতে কংগ্রেসের মূল দাবী স্বরাজ না মেনে নেওয়ায় ভারতাঁররা হতাশ হয়। 
যাইহোক, তারপরও এদেশে ব্রিটিশ শাসন চলে। সঙ্গে সঙ্গে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিও 
সক্রিয় হয়ে ওঠে । মুসলিম লীগ নেতা মহম্মদ আলি (জিন্নাহ দিজাতিতত্ব প্রচার করে 


ঘোষণা করেন যে হিণ্দ; ও মুসলমান যেহেতু দুটি আলাদা জাত সেহেতু মুসালমদের 


জন্য আলাদা রাণ্ট্র চাই । তাঁর এই আলাদা রাষ্ট্র পাকিস্তানের দাবী ১৯৪০ খস্টাব্দে 
মুস+লম লীগের লাহোর অধিবেশনে গৃহীত হয়। এদিকে দ্বিতীর বিশ্বযুদ্ধ শুরু 
হলে কংগ্রেসের নীতি কাঁ হবে তা নিয়ে কংগ্রেসের মধো মতবিরাধ দেখা দ্রের। গান্ধী 
ও জওহরলাল এই যুদ্ধে ব্রিটিশকে সমর্থন করার পক্ষে ছিলেন। কিন্তু সুভাষচন্দ্র 
চাইতেন দ্বিতীয় মহাধদুণধে ব্রিটেন যখন বিপর্যস্ত তখন তাকে চরম আঘাত হেনে 
ভারতের স্বাধীনতালাভের এক মহাসুযোগকে কাজে লাগান ৷ কিন্তু যুদ্ধে একের পর 
এক রণাঙ্গনে জার্মানীর সাফল্য এবং মিত্রশন্তির বিপর্যয় কংগ্রেসের নীতি ও 
দৃট্টিভঙ্গীর পারবর্তন ঘটায়। কংগ্রেস জানায়, যুদ্ধ শেষ হলে ভারতবাসীঁকে তার 
স্বাধীনতা ফিরিয়ে দেবে_এই মর্মে যদি ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ প্রীতশ্রাত দেয় তাহলে 
যুদ্ধে কংগ্রেস ব্রিটেনকে সাহায্য করবে । ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চাঁ্চল সেরকম কোনো 
প্রাতশ্রাতি দিতে রাজী ছিলেন না। 

কিন্ত পূব“ রণাঙ্গনে জাপানীদের একের পর এক সাফল্য ইংরাজদের ভারতীয়দের 
সঙ্গে বোঝাপড়ায় আসতে বাধ্য করে। ভারতের সঙ্গে বোঝাপড়া করার জন্য চার্চল 
স্যার স্ট্যাফোড* ক্রীপনকে ভারতে পাঠান (১৯৪২ খুঃ.)।. এর নাম ক্রীপস দৌত্য ৷ 
ক্লীপন ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে কয়েকটি প্রস্তাব দেন। 
কিন্তু তাঁর প্রস্তাবে ভারতের স্বাধীনতার কোনো উল্লেখ না থাকায় অথবা পাকিস্তান 
গঠনের দাবী মেনে না নেওয়ায় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয় দলই ব্রীপস প্রস্তাব 
প্রত্যাখ্যান করে । 

ক্রুপস-এর চেষ্টা ব্যর্থ হলে মহাত্মা গ্রান্ধী ইংরাজদের ভারত ছেড়ে চলে যাওয়ার 
জন্য চাপ সৃষ্টি করতে থাকেন। তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী ১৯৪২ খস্টাব্দের ৮ই 
আগস্ট কংগ্রেস ভারত ছাড়’ প্রস্তাব গ্রহণ করে । পরের দিন সকাল থেকে সারা দেশে 
“ভারত ছাড় আন্দোলন? ( Quit India Movement ) শুর; হয়ে যায় । গান্ধীজীর 
“কৃরেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে' ধ্বনি লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে উচ্চারিত হয়ে ভারতের আকাশ বাতাস 
মুখরিত বরে তোলে । 

‘ভারত ছাড়' আন্দোলন শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশের বড় বড় নেতাদের গ্রেপ্তার 
করা হয়! ফলে নেতৃব্হীন আন্দেরলন এক হংসাত্মক গণ-আন্দোলনের রূপ নেয় । 


১৫০ আধবনক যুগের ইতিহাস 


সরকারা সম্পাতি প্রভৃতি ধ্বংস করে, টোলিগ্রাফের তার কেটে, রেললাইন উপড়ে, ডাকঘর 
পণাঁড়য়ে যোগাযোগ ব্যবস্থা বানচাল করে আন্দোলনকারীরা সরকারকে ব্যতিব্যস্ত 
করে তোলেন। স্কুল, কলেজ, কলকারখানা সর্বত্র ধর্মঘট পালিত হয়। 
বাংলার মোদ্নীপুরে জনগণ অভূতপনর্ব সাহস ও বারত্বের পরিচয় দিয়ে কাঁথি ও 
তমল,কে স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠা করেন। এ-প্রসঙ্গে মাতাঙ্গনী হাজরার আত্মত্যাগ 
ভারতের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে । বিহার, উড়িয্যা, ফুন্তপ্রদেশ, গুজরাট প্রভৃতি 
রাজোর বিভিন্ন অঞ্চলেও অনুরুপ জাতার সরকার প্রাতাণ্ঠত হয়। 
শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকার নির্বিচারে অত্যাচার, উৎপাঁড়ন, প্রেপ্তার এবং গোলাগ্‌লি 
চালিয়ে এই আন্দোলন দমন বরেন। হ'জার হাজার মান কারাবরণ করেন। কত 
মানুষ যে পলশী অত্যাচার ও গঢ়লবর্ষণে প্রাণ হারান তার ইয়ত্তা নেই। আন্দোলন 
থামল, কিন্তু ইংরাজ বুঝল ভারতে তাদের শাসন আর বেশী দিন নেই। 


নেতাজী ও তীর আজাদ হিন্দ ফৌজ 2 ভারতে যখন “ভারত ছাড়” আন্দোলন 
চলছে সে সময় ভারতের বাইরে সংভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন 
প্রবল আকার ধারণ করে। মহাত্মা 
গান্ধীর সঙ্গে মত বিরোধের জন্য 
সভাষচন্দ্র ১৯৩৯ খস্টাব্দে কংগ্রেস 
ত্যাগ করে ফরওয়ার্ড ব্লক নামে 
একটি স্বতদ্ দল গঠন করেন। 
তারপর সরকার-বরোধা কাজকর্মে 
লিপ্ত থাকার আঁভযোগে তাঁকে 
গ্রেপ্তার করে নিজ গৃহেই অন্তরীণ 
করে রাখা হয়। সেই অবস্থায় 
১৯৪১ খস্টাব্দের জান;ুয়ায়ী মাসে 
তিনি পররীলশের চোখে ধুলো দিয়ে 
ছদ্মবেশে ভারতবর্ ত্যাগ করেন। | 
পথে অনেক দ:ঃখকচ্ট ভোগ করে সুভাষচন্দ্র বস 
তিনি রাশিয়া হয়ে জামনিতে এসে পেশছলেন। জামান সরকারের সহায়তায় তিনি 
বার্লিন কেন্দ্র থেকে বেতার ভাষণের মাধামে ভারতবাসাঁকে সজাগ করে তুলতে 
থাকেন এবং সেখানে জামনিদের হাতে বন্দী ভারতাঁয় সৈন্যদের নিয়ে এক বিপ্লবী 


ঞ 


ভারতের স্বাধীনতা অ।ন্দোলনের বিভিন্ন পযয়ি [ ১৯১৯-১৯৪৭ ] ১৫১ 


সেনাবাহিনী গঠন করেন । এখানে প্রবাসী ভারতীয়রা তাঁকে নেতাজী রূপে 


. বরণ করেন এবং “জয়হিন্দ ধ্যান দিয়ে অভ্যর্থনা জানান । 


সে সময় টোঁকওতে বিপ্লবী রাসাবহারী বস: হাণ্ডয়ান হীণ্ডপেনডেল্দ লীগ” 
গঠন করে ইংরাজদের বিরদ্ধে সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। এই উদ্দেশ্যে দাঁক্ষণ- 
পূর্ব এশিরায় জাপানীদের হাতে পরাজিত ভারতীয় সেনাদের নিয়ে তিনি আজাদ হিন্দ 
বাহন’ গঠন করেন (১৯৪০ খঃ)। তাঁরই আমন্রণে সুভাষচন্দ্র সাবমেরিনে এক 
দুঃসাহসিক সমাদ্রঘ ব্রার পর ১৯৪৩ খস্টাব্ে সিঙ্গাপুরে এলে তাঁকে বিপুল অভ্যর্থনা 
জানানো হয় । এ বছরের ইরা জুলাই সংভাষচন্দ্র আজাদ হিন্দ্‌ বাহিনীর নেতৃত্ব 
গ্রহণ করেন । তাঁর নেতৃত্বে আজাদ 'হন্দ: সরকার প্রতিষ্ঠিত হর (অক্টোবর ২৯, 
১৯৪০ খঃ)। পরের বছর সমভাষচন্দ্র জাপান সরকারের সহায়তার তাঁর.বিশাল 
আজাদ হিন্দ: বাহন নিয়ে পরাধীন স্বদেশভুমর উদ্দেশ্যে রওনা হন। 
তাঁর পল্লী চলো" আহ্বান সৈন্যদের মধো প্রল উত্তেজনা ও উদ্দীপনার সার 
করে। আজাদ হিন্দ বাহিনী দুবরি গতিতে অগ্রসর হয়ে ভারতভূমিতে বেশ এবং 
মাণপুরের রাজধানী ইম্ফল দখল বরে। মৈরাংএ প্রথম স্ব।ধীন ভারতের বিবর্ণরঞ্জিত 
জাতীয় পতাকা উত্তে।লিত হয়। অন]দিকে এই বাহিনী কোহিমা পর্যন্ত অগ্রসর 
হয়োছিল। 

কিন্তু এই সময়ে মিত্ৰ শান্তির হাতে জাপান্ীদের পরাজয়ের ফলে জাপান আজাদ 
হিন্দ: বাহিনীর প্রতি সাহায্যের হাত গুটিয়ে নেয়। ফলে অস্ংশস্তঃ খাদ্যাভাব ও 
প্রাকৃতিক বাধা-বিপাত্তর জন্য এই বাহিনী পিছ: হটতে বাধা হয়। শেষ পর্যন্ত এই 
বাহন! ইংরাজদের কাছে আত্মসমর্পণ করে । 

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে নেতাজী ও তাঁর আজাদ হিন্দ্‌ বাহিনীর 
কাঁতিকলাপ স্বণক্ষিরে লেখা আছে। বস্তুতঃ নেতাজী তাঁর অসাধারণ সাংগঠনিক 
ও সামারক শান্তর দ্বারা ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভাত নাঁড়য়ে দিয়েছিলেন । পরবর্তাঁ- 
কালে ভারতের নৌবিদ্রোহও (১৯৪৬ খঃ ) ্রিটশকে স্তম্ভত করে তোলে । তাঁরা 
বুঝতে পারেন ভারতকে তার স্বাধীনতা ফিরিয়ে দেওয়া ছাড়া আর গত্যন্তর নেই । 

ব্ৰিটিশ ভারতীয় সৈন্যদের ওপর সামরিক কতৃপক্ষের দুর্ব্যবহার, বেতণ্হার ও 

পদোন্নীতর ক্ষেত্রে বৈষম্য, ভারতের ব।ইরে অন্যত্র বদলী ইত্যাদির কারণে ভ।রতীর 
নৌ-সেনারা বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। প্রথমে এই বিদ্রেহ দেখা যায় বোন্বাই-এ 
“লওরার' নামক জাহাজে । পরে এই বিদ্রোহ ভারতের অন্যানা নৌ ঘাঁটিতে ছাঁড়য়ে 
পড়ে। শেষ পর্যন্ত সদরি বল্লভভাই প্যাটেলের চেষ্টায় এই বিদ্রোহ প্রশামত হয় । 


১৫২ আধুনিক যুগের ইতিহাস 


ক্ষমতা হস্তান্তর ও ভারতের স্বাধীনতা লাভ 2 ১১৪৫ খন্টান্দে ক্লাঁদে'্ট 
আযটাল ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী হন। ভারতের দাবীগুলির প্রাত তান বরাবরই 


সহানঃভাতশীল ছিলেন । সুতরাং প্রধানমন্ত্রী নিষস্ত হবার পরে তান ভারতের 
স্বাধীনতা “ফারয়ে দেবার জন্য তোড়জোড় শর করেন । সেই অনুযায়ী এক মন্ত্রী- 
মিশনকে ভারতে পাঠানো হর (১১৪৬ খ$)। এরই নাম ক্যাবিনেট মিশন । এই 


মিশন ভারতের স্বাধীনতা অপণণের জনা এক ₹ 
কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ-এর মনঃপুত হল না! শেষে লর্ড মাউণ্টবাাটেন শৈষ 
ভাইসররর[ুপে এসে উভয় দলের টি পঙ্গে আলোচনা শে'ষ দেশ বিভাগের ভিত্তিতে 
ভারতের স্বাধীনতা দেবার কথা ঘোষণা করেন। মাউগ্টব্যাটেন পরিকল্পনা অনুসারে 
ভারত দিখণ্ডিত হল। বেলঃচিন্তান, মিরা সীমান্ত প্রদেশ, লিন্ধ, পশ্চিম 


*পরেখা প্রস্তুত করেন । কিন্তু তা 


ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যয় [ ১৯১৯-১৯৪৭ ] ১৫৩. 


পাঞ্জাব, পূর্ব বাংলা ও আসামের শ্রীহট্র জেলার কিছু অংশ নিয়ে গঠিত হল পাকিস্তান 
ও জবশিত্ট অংশ হল ভারতবর্ষ । ১৯৪৭ খড্টান্দের জূল:ই মাসে ব্রিটিশ পালামেণ্টে 
'ভারতের দ্বাধীনতা আইন পাশ হর | সেই অনুযায়ী ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ভারত 
স্বাধীনতা লাভ করে এবং একটি স্বাধীন ও সাব“ভৌম রাণ্্রপে পরিগাঁণত হয় । 

১৪ই আগস্ট মধ্যরান্রে ভারতীর গণপরিষদের এক বিশেষ অধিবেশন বসে । সেই 


.আধবেশনে জওহরলাল নেহরু স্বাধীন ভারতের জন্মলগ্ন ঘোষণা করেন। এক আবেগ- 


কম্পিত কণ্ঠে তিনি বলেন, “সারা বিশ্ব যখন নিদ্রামগ্র, তখন নবজাবন ও মন্তলাভ 
করে ভ রতবর্ষ জাগ্রত হয়ে উঠেছে ৷ একটি জাতির জীবনে এরকম মুহুর্ত খুব কমই 
আসে এবং এই এ্রীতহাসিক সন্ধিক্ষণে আমরা আমাদের মাতৃভূমি ও বৃহত্তর মানব- 
সমাজের কল্য.ণের জন্য আত্মনিয়ে।গের শপথ গ্রহণ করছি ৷” 

একশ নব্বই বছর আগে পলাশীর প্রান্তরে ভারতের যে স্বাধীনতা-সূর্য অন্তামত 
হয়েছিল, ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট তা আবার ভারতের পর্ব দিগন্তকে রান্তিম আভায় 
রঞ্জিত করে উদিত হয়। ভারুতের ইতিহাসে তাই এ দিনটি স্বণক্ষরে লেখা আছে। 

এরপর তিন বছর ধরে ডাঃ রাজেন্দপ্রমাদের সভাপতিত্বে গণপরিহদের সদসাগণ 
সংবিধান রচনা বরেন। ১৯৫০ খ্‌স্টন্দের ২৬শে জানুয়ারী নতুন সংবিধান গৃহীত 
হয়। ভারতবর্ষ একটি প্রজাত।ন্দিক রান্ট্রূপে ঘে।ধিত হয় । ডঃ রাজেন্দ্রপরসাদ হন 
তার প্রথম র।ণ্রপৃতি ৷ 


অনুশীলনী 
১। অসহযোগ আন্দোলনের উদ্দেশ্য ও কর্মস্কচী বর্ণনা কর। এই আন্দোলন 
কীভাবে ছড়িয়ে পড়ে? অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ হয়ে যাবার কারণ কী? 
২। ভারতে কৃষক ও শ্রমিক অসন্তোষের কারণ কী? এই অসন্তোষ কীভাবে 


আন্দেলেনের রূপ নেয় লেখ। 
৩। * কে, কীভাবে আইন অগান্য আন্দোলন শুরু করেন? এই আন্দোলনের গতি- 


প্রকৃতি বর্ণনা কর। - 
৪| ভারত ছাড় আন্দোলনের পটভূমিকী বর্ণনা কর। এই আন্দোলনের বিবরণ দাও । 


৫। আজাদ হিন্দ, বাহিনীর প্রতিষ্টা কীভাবে হয়? নেতাজীর নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ, 
বাহিনীর অগ্রগতির বিবরণ দাও। এই বাহিনীর অসাফল্যের কারণ কী? 

৩। ব্রিটিশ কীভাবে ভারতীয়দের হাতে স্বাধীনতা ফিরিয়ে দেয়? এর জন্য 
ভারতীয়দের কী মূল্য দিতে হয়েছিল? 


১৫৪ আধুনিক যুগের ইতিহাস 


৭1 সংক্ষেপে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও £__ 

(ক) 'চৌরিচৌরা” কোথায়? ইতিহাসে এর গুরুত্ব কী? (খ) 'ভাত্তি অভিযান” 
কী? ইতিহাসে এর গুরুত্ব সম্পর্কে কী জান? গে) 'শীমান্ত গান্ধী’ কার নাম? তার 
প্রতিষ্ঠিত দল সম্পর্কে কী জান? (ঘ) 'গান্ধী-আরউইন চুক্তি” কখন এবং কেন স্বাক্ষরিত 
হয়? (ড) “ভীপস্‌ দৌত্য’ সম্পর্কে কী জান লেখ । (চ) ভারতছাড়” আন্দোলনের 
অপর নাম কী? এই আন্দোলনের গুরুত্ব বর্ণনা কর । (ছ) ‘ফরওয়ার্ড ব্লক’-এর প্রতিষ্ঠাতা 
কে? কীভাবে এই দলের প্রতিষ্ঠা হয়? (জ) মাউণ্টব্যাটেন পরিকল্পনা, সম্পর্কে যা 
জান লেখ। : 

৮। এক একটি বাক্যে উত্তর দাও £ 

(ক) কখন অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হয়? (খ) একটি সর্বভারতীয় কৃষক 
সংগঠনের নাম বল। (গে) কে, কীভাবে প্রথম আইন অমান্ত করেন? (ঘ) কংগ্রেস 
কোন্‌ গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করেছিল? (ও) মুসলিম লীগের নেতা কে ছিলেন? 
(5) স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপন কত খৃষ্টাব্দে ভারতে আসেন? (ছ) ভারতের শেষ 
ভাইসরয় কে? (জ) ক্যাবিনেট মিশন’ কী? (ঝ) ভারতের স্বাধীনতা আইন ককে 
পাশ হয়? ভারতে স্বাধীনতালাতের সময় ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন? 

ন। নীচের ঘটনাগুলি ইতিহাসের সাল তারিখ অনুযায়ী পর পর সাজাও ঃ 

(ক) মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশন ; (খ) ভারত ছাড় আন্দোলন; 
(গে) নৌ-বিভ্রোহ, (ঘ) প্রথম গোলটেবিল 


বৈঠক ; (ঙ) আইন অমান্য আন্দোলন ; 
(চ) অসহযোগ আন্দোলন; (ছ) ভারতের স্বাধীনতা লাভ; (জ) ভারত শাসন 
আইন, ১৯৩৫। 


১০। সঠিক তথ্যের পাশে (%) চিহ্ন এবং তুল তথ্যের পাশে (১৫) চি বসাও। 
(ক) ‘কিষাণ সভা” কৃষকদের একটি সর্বভারতীয় সংগঠন । [8৮] 
(খ) আইন অমান্য আন্দোলন চলার সময় ভারতের ভাইসরয় ছিলেন লর্ড 

মাউন্টব্যাটেন। [. ] | 

(গে) মহম্মদ আলি জিন্নাই দিজা তিতত্বের বীজ 
(ঘে) স্থভাবচন্দ্র আজাদ হিন্দ বাহিনী প্রতিষ্ঠা 
(ড) ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে ক্যাবিনেট মিশন ভারতে 
(5) পাকিস্তান কথ।টির অর্থ পবিত্র স্থান। [ 


— 


বপন করেন। [ 1] 
SECURE 
আসে। [ ] 

] 


© ১৭. চীনা বিপ্লব [১৯১১-১৯৪৯] 

চীন প্রজাতন্রের বিভাজন £ ১৯১২ খস্টাব্দে মাচ; সম্রাটের পদত্যাগের পর 
কুয়োমিনটাং দলের ডঃ সান-ইয়াৎ-সেন চাঁন সাধারণতন্তরর রাষ্ট্রপতি হন। কিন্তু 
দেশের স্বার্থে তিনি কিছুদিনের মধ্যেই ইউয়ান-শি কাই-এর তনঃকুলে পদত্যাগ করলে 
তিনিই হন এই দেশের রাষ্ট্রপতি । সান-ইয়াংসেন আশা করেছিলেন, শক্তিশালী 
সমর-অধিনায়ক ইউয়ান-এর হাতে চাঁন শীল্তগালী হয়ে উঠবে। বিস্তু তাঁর আশা 
পূরণ হয় নি। 

আসলে ইউয়ান ছিলেন উচ্চাকাত্ক্ষী এবং চরম স্বার্থপর । দেশকে শান্তশালীর্‌পে 
গড়ে তোলার চেয়ে নিজের স্বাথণসাদ্ির প্রতি তিনি বেশ নজর দিতেন । তাঁর প্রধান 
উদ্দেশ্য ছিল চীনে তাঁরই নামাঙ্কিত এক নূতন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করা । এই 
প্রচেষ্টায় বাধা দিলে সান-ইয়।ৎ-পেনের কুয়ে।মিনটাং দলের সঙ্গে তাঁর বিরোধ উপাচ্ছিত 
হয়। ইউয়ান ওঁ দলের সদসাদের ওপর অত্যাচার, 'নিযতিন এবং শেষ পযান্ত চনের 
নতুন সংসদ থেকে এ দলের প্রতিনিধি সদসাদের বহিষ্কার করেন। তারপর সংসদ 
ভেঙ্গে দিয়ে নিজে চীনের সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী হন। এরপর চীনে রাজতন্ত্রের 
প্দনঃপ্রাতিজ্ঞঠার তোড়জোড় চালিয়ে যেতে থাকেন ।॥ কিন্তু তাঁর চেষ্টা ফলবতা হবার 
আগেই ১৯১৬ খস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয় । 

সমর-নায়কদের কর্তৃত্ব ৪ ইউয়ান-এর মৃত্যুর পর চীনে আবার বিশৃঙ্খলা 
দেখা দেয়। কেন্দ্রীয় সরক্গার নামে মাত্র থাকলেও র'ণ্ট্রের সমূহ ক্ষমত। চলে যায় 
‘তু-চুন’ নামক সমর-নায়কদের হাতে । এরা বিভিন্ন প্রদেশের সামিক শাসনকর্তা 
ছিলেন ৷ .নিজ নিজ ক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্দেশো তাঁরা পারস্পরিক সংঘর্ষে লিপ্ত থাকতেন । 
কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা ছিল না এ'দের নিয়ন্রণে আনার । ফলে দেশ চরম; 
নৈরাজোর হাতে চলে যার । 

দেশের এই দ্ার্দনে সান-ইয়াৎ-সেন এগিয়ে আসেন। তাঁর কুয়োমিন্‌ট।ং দল 
পুনর্গঠিত হয় ॥ এই দলের নেতারা সমর-নারকদের উপেক্ষা করে ১৯১৭ খস্টাব্দে 
উত্তর চীনের ক্যাণ্টন শহরে এক সাংবিধানিক সরকার গঠন করেন। সান-ইয়াংসেন 
হন এই নবগঠিত সরকারের সভাপতি । এরপর সমর-নায়কদের সঙ্গে জাতীয়তাবাদী 
দলের সংঘর্ষ আসন্ন হয়ে ওঠে ৷ এই পারপ্রোক্ষিতে সান-য'ৎসেন চাঁন প্রজাতন্দুকে 
জঙ্গী নেতাদের প্রভাব থেকে মন্ত করার জন্য রাশিয়ার সাহায্য প্রার্থনা করেন। 


১৫৬ আধুনিক যুগের ইতিহাস 


রাশিয়া প্রথম থেকেই চীনের এই জাতীয়তাবাদা দলটিকে সাহায্য করার জন্য তৈরী 
হিল । ফলে রুশ সহযোগিতায় জাতীয়তাবাদী দলটি বেশ শীশ্তগাল হয়ে উঠোঁছল। 

৪ঠ! মে'র আন্দোলন ? ইতিমধ্যে আরও একটি ঘটনা ঘটে । চীনে বারংবার 
বিদেশীদের হস্তক্ষেপ বিশেষতঃ জাপান চীনের জামনি অধিকৃত এলাকা সাং দখল 
করলে ছাত্র সমাজ বিক্ষুব্ধ হরে ওঠে । ১৯১৯ খস্টাব্দের ৪ঠা মে হাজার হাজার ছাত্র 
পাকিং-এ বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। এই বিক্ষোভ পরে অন্যান্য শহরে ছাঁড়রে পড়ে। 
বিক্ষোভকার+দের মুখে ছিল বিদেশী হস্তক্ষেপের বিরদ্ধে ধনি, বিদেশী পণ্য-সামগ্রী 
বয়কটের আহবান । পরে পরে দেশের শ্রমিক, ব্যবসায়ী এবং অন্যান্য জীবিকার 
মানুষও বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে যোগ দেয়। এই সময় চনে মাকর্সবাদ জনপ্রয় 
হয়ে ওঠে। চাঁনের উন্নাতকল্পে অনেখে সমাজতম্্কে আদর্শ পদ্ধতি. হিসাব গ্রহণ 
'বরেন। 

ছাত্র আন্দোলনের এই স্‌যোগে সান-ইয়।ৎ-সেন ছান্র সমাজের মধ্যে তাঁর তন দফা 
+ সত বা কর্মসূচী প্রচার করেন। জাতীয়তাবাদ, গরণতঞ্ এবং সমাজতন্ত__-এই হল 
[তন দফা কর্মসূচী ।  ণতন্্' বলতে তান বুবিয়েছিলেন, জনগণ কর্তৃক পরিচালিত 
এবং জনগণের কলাণে নিঃয়াজিত শাসনব্যবস্থা । 'সমাজতন্ত' বলতে তান জনগণের 
' সংচ্ছন্ৰ জীবন যাপনের উপযোগী ব্যবস্থা এবং 'জাতখরতাবাদ" বলতে বিদেশ 
শাসনম,ভ্ত স্বদেশী ভাবধারায় উদ্দদ্ধ এক আদর্শ রা'টব্যবস্থাকে ব্ধীঝয়োছিলেন। এই 
“তিনটি আদর্শের ওপর ভীত্ত করে পরবর্তীকালে চীনের সামাজিক, রাজনীতিক 
ও অর্থনৈতিক গুনগণ্িন শুরু হর ॥ অচিরেই তাঁর তিন দফা কর্মসূচী চীনে জনপ্রিয় 
হয়ে ওঠে । কিন্তু এই আদর্শের রুপায়ণ দেখে যাবার আগেই ১৯২৫ খ্টাব্দে সান- 
ইয়:ৎ-সেনের মৃত্যু হয় | 

চিয়াং-কাইশেক £ কুয়োমিনটাং ও কমিউনিস্টদের মধ্যেকার সম্পর্ক £ 
সান-ইয়াসেনের মৃত্যুর পর কুয়োমিনটাং-এর নেতৃত্ব গ্রহণ করেন জেনারেল চিয়াং- 
কাইশেক। তিনি সান-এর আরব কর্ম সমাপ্ত করার ভার নেন। এ সময়ে চাঁনা 
জনগণের একাংশ মাকসিবাদা আ।দর্ণে'র দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তাঁদের চেষ্টায় 
১৯২১ খস্টাব্দে সাংহাই-তে চীনা কমিউনিষ্ট পার্টি প্রাতান্ঠিত হয়। সান-ইয়াৎ-সেন 
যংদিন জীবিত ছিলেন ততদিন কুয়ো মিনটাং ও কামউনিস্ট দলের মধ্যে সন্ভাব বজায় 
ছিল। চিয়।ং-এর আমলে সেই সম্পর্কের অবনাঁত হয়। [তানি চীনে কমিউনিস্ট 
প্রভাব খর্ব করতে সচচ্ষ্ট হন এবং কুয়ে।মিনটাং দলের সব কাঁমউনিস্ট সদসাকে 
বহিত্কার করেন । পু 
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চীনের কমিউনিস্টরাও বসে ছিলেন না । তাঁরা চিয়াংকে নানাভাবে অপদস্থ করার 
চেষ্টা করেন। ১৯২৭ খস্টাব্দে চিরাংএর নেতৃত্বে কুরোমিনটাং বাহন উত্তর টির 
সময় ন'য়কদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে সাংহাই ও নানকিং দখল করেন। (বস্তু টি 
সময় কুয়োমিনটাংদের মধো- কমিউনিস্ট মনোভাবাপন্ন একদল সেনা নানাকং-এ পৃথক 
সরকার গঠন বরে সেখানকার বিদ্শৌদের ওপর অত্যাচার শর করে দেয়। নলী 
{বিদেশীদের সঙ্গে চিয়াং-এর সংঘর্ষ আসন্ন হয়ে ওঠে । তিনি ভয় দেখিয়ে দল থেকে 
কমিউনিস্টদৈর বিতাড়িত করেন! শট; তাই নয়, তিনি দেশ থেকে কাঁমউনিস্টদের 
নিমুল করতে তাঁর সব শান্তি নিয়োগ করেন। ইতিমধ্যে ১৯২৮ খনস্টান্দে চীনা 
কামিউ'নস্ট দল তাদের নিজদ্ব বাহিনী লাল ফৌজ গড়ে তুলোছল। এদের নেতা 
লেন মাও-সে-তুঙ ৷ 
১৮৯৩ খনস্টাব্দের ২৬শে ডিসেম্বর হ নান প্রদেশের শী-শান গ্রামের এক কৃষক- 
পাঁরবারে মাও-সে-তুঙ জন্মগ্রহণ করেন । ছোটবেলা থেকেই গ্রামের মানুষদের শোচনীয় 
দৃঃখ-দারিদ্রা তাঁর মনকে পাঁড়া দিত। তিনি বুঝতে 
পারেন, মাঞ্ু রাজাদের অপদার্থতা, বিদেশী শোষণ 
এবং জাপানীদের আগ্রাসী মনোভাব চীনাদের যাবতীয় 
দঃখ-দুদশার জন্য দায়ী । এসবের অবসানকল্পে তিনি 
মনে মনে সংকল্প গ্রহণ করেন। ১৯১১ খস্টাব্দে 
র সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে চীনের সাধারণভন্তরী 
বাঁহনীর যুদ্ধের সময় তান সাধারণতন্মী বাহিনীতে 
যোগ দেন। পরে রাশিয়ার বলশোঁভক বিপ্লব তাঁর মনে নতুন চিন্তার খোরাক 


যোগায় । তিনি মার্কসবাদী আদর্শের প্রতি অনুরন্ত হন। 
চীনে কমিউনিস্ট দল গঠিত হলে [তান তার নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। পরে চিয়াং-এর 
কমিউানিল্ট বিরোধী কার্যকলাপ চীনের কামিউনিস্টদের অষ্তিত্ব বিপন্ন করে তোলে । 


বিপদ বুঝতে পেরে তান সব কাঁসউনিস্টদের একত্রিত করেন এবং তাদের নিয়ে উত্তর- 
পাঁণ্িম চীনে কমিউনিস্টদের শত্তিবৃক্ধি করে চিয়াংএর বিশাল বাহিনীর মোকাবিলায় 


অগ্রসর হন। 
লংমার্চ ৪ চিয়াং কাইশেক-এর কমিউনিস্ট বিরোধী নীতি চীনের সব কঁমিউনিস্টকে 


একান্ত হবার সুযোগ দেয়! মাওএর নেতৃত্বে দেশের কৃষক ও সাম্যবাদী আদর্শে 
বিশ্বাসী মানুষ চীনের কিয়াংসি অঞ্চলে এক শান্তশালী সংগঠন গড়ে তোলেন। পরে 
চিয়াংএর রোষদাষ্টিএড়াবার জন্য তাঁরা ঠিক করেন কিয়াস ছেড়ে তাঁরা আধকতর 


মাণ্ুরাজা 


৯৬৮ আধুনিক যুগের হীতহাস 


নিরাপদ স্থান সেন-সর পার্বত্য অঞ্চল ঘাঁটি গড়বেন। এই উদ্দেশ্যে মাও-সে-তুঙ-এর 
মেতৃত্বে শুর; হয় কামিউনিস্টদের এতিহ।সিক দীর্ঘ পদযাত্রা (১৯৩৪ খুঃ)। এই 
পদধান্রাই ইতিহাসে লং মার্চ নামে খ্যাত । ৮৫,০০০ সৈন্য এবং ১৫,০০০ কম'র 
এক বিরাট বাহিনী দক্ষিণের কিয়াংাস প্রদেশ থেকে এই এতিহািক পদযাত্রা শুর 
করেন । নদী, গারখাত, পর্বত, উপত্যকা পার হয়ে সেই দুঃসাহসিক পদযাত্রা 


ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে । পথে অবর্ণনীর দঃঃখকন্টের মংধ্যও কমিউনিস্টদের 
মনোবল অটুট ছিল । এই মনোবলই তাঁদের দিয়েছে চিন্নাং-এর কুয়োমিনটাং দলের 
সঙ্গে লড়াই-এ অন;প্রেরণ।। এক বছর ধরে প্রায় ছ'হাজার মাইল দাঘ* এক বিপদ- 
সঙ্কুল পথ পাড়ি দিয়ে লাল ফোঁজ শের পর্যন্ত উত্তরে ইয়েনান প্রদেশে এসে পেণছায় 
(১৯৩৫ খ্‌ঃ) ৷ প্রাতকুন প্রাকৃতিক অবস্থা, শন্পক্ষের আক্রমণ, খাদ্যাভাব, জলকণ্ট 
ইত্যাদির মধ্যেও কমিউনিস্টদের যাত্রা অব্যাহত ছিল। এই মনোবলই শেৰ পযন্ত 
তাদের চিয়াং কাইশেক-এর কুয়োঁমনটাং দলের বিরদ্ধে জয়ী হতে সাহায্য করেছিল । 
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চিয়াং কাইশেক-এর কমিউনিস্ট দলন নীতি এখানেও অব্যাহত থাকে । সেন-সিতে 
তিনি একদল সৈন্য পাঠান কমিউনিস্টদের রুখতে । এই সময় জাপানের মাগ্ুরিয়া 
আক্রমণ তাঁকে কিছুটা বাতিব্যস্ত করে তোলে । এদিকে চীনের অখণ্ডতার দ্বার্থে 
কাঁমউনিষ্টরা জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে চিয়াংকে সাহায্যের প্রস্তাব দেয় কিন্তু চিয়াং 
জাপান অপেক্ষা চীনের কমিউনস্টদের দমন করতে বেশী আগ্রহী ছিলেন । কিন্তু তাঁর 
এই কমিউীনস্ট বিরোধী নীতি জাতীয় বাঁহনীর পহন্দ না. হওয়ায় তাঁর ঘনিষ্ঠ 
কয়েকজন অনগামী ১৯৩৬ খস্টাব্দে পিয়াং ফুতে চিয়াংকে বন্দী করেন। এই ঘটনা 
বদয়াং ফু ঘটনা নামে পারচিত। পরে জাপানের বিরুদ্ধে কাঁমউনিস্টদের সঙ্গে একযোগে 
কাজ করবেন-_এই মর্মে প্রতিশ্রুত দিলে চিয়াংকে মুর্তি দেওয়া হয়। «ই ঘটনায় 
'মাও-সে-তুং যথেষ্ট ব:়দ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছিলেন । তিনি ইচ্ছা করলেই বিদ্রোহীদের 
হাতে চিয়াংকে মরতে হত। কিন্তু তাঁর কাছে চিয়াং অপেক্ষা জাপান হিল বেশী 
মারাত্বক। তাই ১৯৩৯ খস্টাব্দে চীনের ওপর জাপানী আক্রমণ প্রাতহত করার জন্য 
তিনি চিয়াং কাইশেক্রে সঙ্গে একটা বোঝাপড়ায় আসতে চান। এতে চনে তাঁর 
যদি বেড়ে বায়, বিশেষতঃ কুরে।মিনটাংদের কাছে। তাঁরই চেষ্টার: প্রধানতঃ 
কমিউনিস্টদের এবং জাতীয়তাবাদীরা একযোগে জাপানী আক্রমণের বিরুদ্ধে শক্ত 
প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল । 

এরই মধ্য ১৯৩৯ খস্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্বযাদ্ধ শুরু হয় এবং ১৯৪১ খস্টাব্দে 
জাপান সেই যুদ্ধে যোগদান করে। মাও-এর কমিউনিস্ট দল এবং চিয়াং কাইশেকের 
জাতীয়তাবাদ দল একযোগে জাপানের বিরুদ্ধে কঠিন প্রতিরোধ গড়ে তোলে, যদিও 
“চিয়াং ছিলেন তখনও ঘোরতর কাঁমউনিস্ট বিরোধী । যাইহোক, এই যুদ্ধে কমিউনিস্ট 
ও কুয়োমিনটাংদের মিলিত সংগ্রাম আন্তজাতিক ক্ষেত্রে চীনের মান মযদা অনেকটাই 
বাড়িয়ে দিয়েছিল । 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবদান ই চীনের গৃহযুদ্ধ ? ১৯৪৫ খস্টান্দে জাপান 
“মিল্শান্তর কাছে আত্মসমর্পণ করলে চীন-জাপান যুদ্ধ তথা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান 
হয়। চীনের মাটি থেকে জাপানী ভীতি দ্‌র হলে কুয়োিনটাং ও কাঁমউ? 
মধো আবার শুর হয়ে যায় ক্ষমতা দখলের লড়াই। এই লড়াই ক্রমশঃ গৃহযুদ্ধের রুপ 
নেয় । ছ্িতীয় বিশবহ্ঃদ্ধ চলাকালে কিউনিস্টরা যথেত্ট শক্তি সণ্য় করেছিল। এদের 
নেতা মাও সে-তুঙ, চৌ-এন-লাই-এর পিছনে ছিল দেশের দরিদ্র এবং মেহনতি মানুষ । 
অন্যদিকে চিয়াং-এর জাতীয় বাহনীর প্রাতানাধত্ব করতেন ধনী জাঁমদার ও বাণক 
সম্প্রদায় । চীনের বিপুল গণশান্তর তুলনায় তাঁদের শান্তি ছিল নগণ্য । ফলে চিয়াং 


১৬০ আধ্যানক যৃগের ইতিহাস 


কাইশেকের জাতীর বাহিনী কমউনিন্টদের দমন করার প্রাণপণ চেষ্টা করেও ব্যর্থ" 
হর । কমিউনিস্টরা প্রথমে গ্রামাঞ্চলে নিজেদের কৃতি প্রতিষ্ঠা করে। 
পর এক শহর দখল করে সমগ্র চীনা ভূখণ্ড নিজেদের নিরন্রণে নিয়ে আসে । 
চীন প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাঃ ১৯৪৯ খস্টান্দের জানুয়ারী মাসে. চিয়াং 
কাইশেক কমিউনিস্টদের হাতে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হন। কাঁমউনিস্টরা চীনের 
রাজধানী পিকিং দখল করেন। [চিয়াং তাঁর অনুগামীদের নিয়ে ফরমোজা দ্বীপে 
আশ্রয় নেন। এই দ্বীপের পরে নামকরণ হয় তইওয়ান। এ বহরেরই অক্টোবর 
মাসে চীনে প্রজাতন্ের প্রাতষ্ঠা হর । মাও-সৈ-তুঙ হন প্রজাতান্ত্রক চীনের চেয়ারম্যান ॥ 


পরে একের 


অনুশীলনী 
১। চীনে প্রজাতন্ত্রের বিভাজন কীভাবে শুরু হয়? 
২। দান-য়াৎদেনের আমলে চীনের ঘটনাবলী বর্ণনা কর। তাঁর তিন দফা 
সুত্রকীকী? 


৩। কমিউনিষটদের প্রতি চিয়াং কাইশেকের মনোভাব কেমন ছিল? তার শেষ 
পরিণতি কী হয়? 
৪ কুয়োমিণ্টাং ও কমিউনিন্টের পারম্পরিক সম্পর্বের ইতিহাস বর্ণনা কর। 
৫1 মাৎ-নে-তুঙ এৰ নেতৃত্বে চীনে প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা কীভাবে হয় ? 
৬। সংক্ষিপ্ত টীকা লিখঃ 
তুচুন লং মার্চ) সিয়াং ফু ঘটনা ; ৪ঠা মের আন্দোলন ; গৃহযুদ্ধ। 
চীনের ইতিহাসে নিয়োক্ত সালগুলি স্মরণীয় কেন? 
১৯১৯, ১৯২১, ১৯২৫, ১৯৩৪, ১৯৩৬, ১৯৪৯ | 
৮ কুয়োমিণ্টাং’ বলতে কী বোঝ? এর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত দুই ব্যক্তির নাম কর 1, 
৯। এক একটি বাক্যে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :_ 
(ক) চিয়াং কাইশেক কোন্‌ দ্বীপে আশ্রয় নেন? 
(খ) এই দ্বীপের বর্তমান নাম কী ? 
(গ) কোন্‌ বছর চীন প্রজাতন্ত্রের সি হয়? 
(ঘ) প্রজাতন্ত্রী চীনের প্রথম চেয়ারম্যান কে? 
ডে) চীনের তৎকালীন রাজধানীর নাম কী ছিল? 
১০ । প্রজাতান্ত্রিক চীন বলতে কী বোঝা? 


৭ 


Es 


| 
| 


ছুট ১৮. দক্ষিণ পুর্ব এশিয়ায় বিপ্লব £ ১৯৪৫-এর পরে 


ভূমিকা ই ভারতের পর্বাদকে, চীনের দক্ষিণে এবং অস্ট্রোলয়া মহাদেশের 
উত্তরে যে ভূখণ্ড তাই সাধারণতঃ দাক্ষণ-পূর্ব এশিয়া নামে পাঁরচিত। এই অগ্চলের 
দ্বীপগ্দলি বরাবরই প্রাক্কীতক সম্পদে সমৃদ্ধ। তাই ষোড়শ শতাব্দী থেকেই ইউরোপীয় 
দেশগণুল প্রাকৃতিক সম্পদের লোভে এবং বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে এই দ্বীপগীলতে এসে 
উপনীত হয় এবং নিজ নিজ উপনিবেশ গড়ে তোলে । তারপর থেকে ও্পানবেশিক 
শাসন এবং শোষণ ৷ ১৯৪৫ খস্টাব্দে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হলে তার প্রাতিক্রিয়াস্বরূপ 
দেশে দেশে ওপনিবেশিক শাসনের অবসান হয । এই সঙ্গে এই অণ্চলের আঁধবাসীদের 
মনেও স্বাধীনতার স্পৃহা জাগে ॥ এ প্রসঙ্গে প্রথমেই নাম করতে হয় ইন্দোচীনের । 

(ক) ইন্দোচীন £ তিনটি ফরাসী অধিকৃত অঞ্চল ভিয়েতনাম, কাম্বোিয়া এবং 
লাওস নিয়ে গড়া এই বিশাল উপদ্বীপাঁ প্রথম থেকেই বিপ্লবী আন্দোলনের পাঁঠন্থান 
ছিল। ১৯৩০ খস্টাব্দে হো-চ-মিন-এর নেতৃত্বে এখানে সাম্যবাদী আন্দোলন শুরু 
হয়। এই উদ্দেশ্যে প্রাতম্ঠিত হয় ইন্দোচাঁন কাঁমউনিস্ট 
পার্টি (1.C.P. )। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপান 
ইন্দোচীন দখল করে নিয়ে ১৯৪৫ খস্টাব্দ পর্যন্ত তা 
নিজের নিয়ন্তণে রাখে । একই সঙ্গে চলতে থাকে হো-চি- 
িন-এর নেতৃত্বে ভিয়েতনাম জাতীয় বাহিনীর মস্তি 
আন্দোলন। ১৯৪৫ খস্টাব্দে জাপানের আত্মসমর্পণের 1 
পর ভিয়েত-মিন-বাহিনী হ্যানয় দখল করে ভিয়েতনামে হোট-মিন 
স্বাধীন প্রজাতন্ত্র প্রাতষ্ঠার কথা ঘোষণা করেন। হো-চি-মন হন এই প্রজাতন্তের 
রাষ্ট্রপতি। 

এদিকে জাপান পরাজিত হলে ফ্রান্স আবার এই অঞ্চলে তার কর্তৃত্ব ফিরে পেতে 
চেষ্টা শুর; করে । এই উদ্দেশ্যে ফ্রান্স ভিয়েতনামের পদচ্যুত সম্রাট বাও দাই-এর 
নেতৃত্বে ভিয়েতনামে এক তাঁবেদার সরকার প্রাতিষ্ঠিত করেন। এ নিয়ে ভিয়েতমন- 
বাহিনী ও ফরাসীদের মধ্যে সংঘর্ষ চলে। শেষে ১৯৪৫ খস্টাব্দে জেনেভা চুকত 
অনুসারে ভিয়েতনাগকে দ:'ভাগ করা হয়-_উত্তর ভিয়েতনাম ও দাঁক্ষণ [ভিয়েতনাম । 

১১ 


১৬২ আধুনিক যুগের ইতিহাস 


হ্যানয়, টংকিং সহ উত্তর ভিয়েতনামের কতৃত্ব পেলেন হো-টি-মিনের সাম্যবাদ 
সরকার । এর রাজধানী হল হ্যানয়। আর দক্ষিণে ফরাসী প্রভাবাধীন বাও 
দাই সরকার প্রতিষ্ঠিত হন। -তার রাজধানী হল সায়গন ৷ এরপর উত্তর ও দক্ষিণ 
ভিয়েতনামের মধ্যে এ৭টানা ত্রিশ বছর চলার পর ১৯৭৫ খস্টাব্দে দুটি দেশ পুনরায় 
মিলিত হয়। ভিয়েতনামের অন্তর্গত আর দট অঞ্চল কাম্বোঁডিয়া ও লাওস পৃথক 
রাষ্ট্রের মা পায়। প্রিন্স নরোদম [সহানুকের নেতৃত্বে ১৯৪৫ খস্টাব্দে কান্বোডিয়ায় 
গণতান্তিক সরকার গাঁঠত হলেও সে সরকার দেশের সমস্যাগুঁীলর সমাধানে 
ব্যর্থ হয়। ফলে তাঁকে সারয়ে কাম্বোডিয়ার সাম্যবাদী দল ১৯৭৫ খস্টাব্দে 
ক্ষমতা দখল করে। লাওসএও অনুরূপ ঘটনা ঘটে। ১৯৭৫ খস্টাব্দে সেখানেও 
প্রিন্স স.ফানুভঙ্-এর নেতৃত্বে সাম্যবাদ প্যাথেট-লাও সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় ॥ 


ভাত £€ঞাগর 


ব্ৰহ্মদেশ £ ১৮৮৬ খস্টাব্দে ব্ৰিটিশ ব্ৰহ্মদেশ জয় করে নিজ সাম্রাজাতুন্ত করে । 
১৯৩৭ খন্টোব্দ পথস্ত বরঘদেশ ছিল ভারতে ব্রিটিশ সামাজোরই একটা অংশ। পরে 
এই দেশকে ভারত থেকে বিছিন্ন করে আলাদা একটি উপনিবেশে পরিণত করা হয়॥ 
দ্িতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে জাপানীরা ত্রিটিশের হাত থেকে বগ্ধদেশ ছিনিয়ে নিয়ে 
তাদের মনোনীত ডঃ ব. ম-কে দেশের রাষ্ট্রপ্রধান করে । কিন্তু যুদ্ধে শেষপর্যন্ত জাপান 


দরক্ষিণ-পুব” এশিয়ায় বিপ্লব ৪ ১৯৪৫-এর পরে ১৬৩. 


পরাজিত হলে ব্রিটিশ পুনরায় ব্র্ধদেশে প্রবেশ করে ৷ ইতিমধ্যে জেনারেল অঙ-দান- 
এর নেতৃত্বে ফ্যাসি বিরোধী বদের জাতীয় বাহিনী দেশের স্বাধীনতার জন্য জোরদার 
আন্দোলন শুর করেন। সেই আন্দোলনের চাপে ব্রিটিশ বমাঁদের স্বাধীনতার 
দাবী মেনে নেয়; ১৯৪৮ খস্টাব্দের ৪ঠা জুলাই ব্রধদেশ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে 
আত্মপ্রকাশ করে । ইউ নু হন তার প্রধানমন্ত্রী । ১৯৬২ খনস্ট'ব্দের ২রা মার্চ 
জেনারেল নে উইন ক্ষমতা দখল করে দেখে সামারক আইন জারী করেন । 


মালয়েশিয়। ই দাক্ষণ-পুর্ব এশিয়ায় মালয়, "সিঙ্গাপুর, পেনাং সারাওয়াক 

প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জ নিয়ে গঠিত মালয় ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীন । ১৯৪২ খস্টাব্দে 
জাপান এই অণ্চলগুলির দখল নেয়। কিন্তু ১৯৪৫ খস্টাব্দে জাপানের পরাজয়ের 
পর ব্রিটিশ মালয় অধিকার করে! যেহেতু মালয় ছিল ছোট ছোট কয়েকটি অঞ্চলের 
সমন্বয়ে গড়া, সেহেতু দীর্ঘাদন যাবৎ এখানে স্বাধীনতার আন্দোলন দানা বাঁধতে 
পারেনি । শেষ পর্যন্ত এই সব অগলের নেতারা একযোগে কাজ করতে স্বীকৃত হলে 
১৯৫৭ খষ্টাব্দে এগারোটি ছোট ছোট রাজ্য নিয়ে মালয় যুক্তরাষ্ট্র বা মালয়োশয়া | 
গঠিত হয় । তখন থেকেই স্বাধীন দেশ হিসাবে মালয়েশিয়া পৃথিবীর মানচিত্রে স্থান 
পায়। টুকু আবদুল রহমান হন এর প্রধানমতী। সিঙ্গাগুরকে মালয়েশিয়ার অন্তর্ভুক্ত 
করা হয়নি। ১৯৫৯ খস্টাব্দে সিঙ্গাপুর দ্বীপটি একটি স্বাধীন রাম্ট্ররুপে 
আত্মপ্রকাশ করে ৷ 


ইন্দোনেশিয়া! 8 সুমাত্ৰা, জাভা, বে।নিও, সিলিবিস, মল।কা, বলিদ্বীপ প্রভৃতি 
অসংখা দ্বীপ নিয়ে গঠিত ইন্দোনোশিয়া ছিল ওলন্বাজদের অধীন। ১৯২৭ খস্টাব্দে 
ডঃ সকর্ন-র নেতৃত্বে গঠিত ইন্রোনোশয়ার জাতীয়তাবাদী দল এখানে জাতীয় মুক্তি 
আন্দোলন পারচালনা করেন। এর আগে ১৯২০ খস্টাব্দে ইন্বোনোশয়ার কাঁমউানস্টদের 
কাছ থেকেও প্রাতিরোধ এসেছিল। কিন্তু ওলন্দাজ সরকার শন্ত হাতে সে সব 
আন্দোলন দমন করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরুতে ওলন্দাজরা জামনিদের কাছে 
পরাজিত হলে জাপান এই ভূখণ্ড দখল করে । কিন্তু ১১৪৬-এ জাপানের আত্মসমপণের 
পর সকর্ন-র নেতৃত্বে ইন্দোনেশিয়ার জাতীয়তাবাদী দল স্বাধীনতা ঘোষণা করে। 
এর মধ্যে ডাচরা পুনরায় ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করলে ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ 
বাধে। শৈষপর্যন্ত ওলন্দাজরা পরাজিত হয় এবং ইন্দোনোশয়াকে স্বাধীন রাষ্ট্ররুপে 
ঘোষণা করে (১৯৪৯ খঃ) ৷ ইন্দোনেশিয়ায় সাধারণতন্র প্রাতাষ্ঠত হয়। ডঃ সন 


তার প্রথম রাজ্ট্রপাত 'নিবর্চিত হন। 


১৬৪ আধ্দানক যুগের ইতিহাস 


অনুশীলনী 
১। ১৭৩০ থেকে ১৯৭৫-_এই সময়সীমায় ভিয়েতনামের ইতিহাস বর্ণনা কর। 
২। ভিয়েতনামের মুক্তি আন্দোলনে হো-চি-মিন-এর অবদান কী? 
৩। ব্রম্মদেশ কীভাবে স্বাধীন হয়? 'মালয়েশিয়া'র পুনর্গঠনের ইতিহাস বর্ণনা কর ॥ 
৪। ডঃ স্থকর্ন-র নেতৃত্বে ইন্দোনেশিয়ায় কীভাবে সাধারণত প্রতিষ্ঠিত হয় ? 
৫। কে কোন্‌ দেশের রাষ্ট্রপ্রধান? 
হো-চি-মিন, নে-উইন, টুহ্কু আবদুল রহমান, ডঃ স্ুকর্ন। 


@ ১৯. জাতীয়তাবাদ, বিশ্বশান্তি ও সমাজতন্ত্রের পথে বিশ্ব 


দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জাতীয়তাবাদের বিকাশ £ দ্বিতীয়: বিশ্বযুদ্ধ শুর 
হয়েছিল দুটি পরস্পর 'িরোধা শক্তির মধ্যে । একদিকে জাতীয়তাবাদ গণতন্ত্র ও 
সাম্যবাদী আদর্শ, অন্যদিকে প্রাতক্রিয়াশীল ফ্যাঁদ ও নাৎসীবাদ। শেষপযন্ত 
জাতীয়তাবাদী, গণতান্ত্রিক ও সামাবাদী আদর্শের কাছে ফ্যাসিবাদ' ও নাৎসীবাদ 
পরাজিত হয় । ফ্যাসিস্ট ও নাৎসীবাদের এই পরাজয় দেশে দেশে পরাধীন জাতিগ্লির 
স্বাধীনতার আকাঙক্ষাকে তীব্রতর করে তোলে | যুদ্ধের সময় গিত্রপক্ষও ফ্যাসিবাদী 
শান্তর বিরুদ্ধে বিশ্বের পরাধীন দেশ ও জাতিসমূহ্রে স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক 
আঁধকারের কথা ঘোষণা করেন । -ফলে স্বাভাবিকভাবেই বিশ্বধৃদ্ধ শেষ হবার পর 
পরাধীন জাতিসমূহ ওপানবেশিক শাসন ও শোষণ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য জোরদার 
আন্দোলন গড়ে তোলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে রাশিয়া মিন্রপক্ষে যোগ দেওয়ায় 
সমাজতন্তে বিশ্বাসী দেশগ্দল উৎফুল্ল হায় ওঠে। ঘুমন্ত আফ্রিকার পরাধীন দেশ- 
গযুলির মানুষের মনেও নবচেতনার সঞ্চার হয় । জাতিগত বৈষম্য, অর্থনৈতিক শোষণ 
ও উপনিবেশিক শাসনের অবসানের জন্য এসব অঞ্চলেও জাতাঁয় মবুক্তি আন্দোলন 
গড়ে ওঠে । এভাবেই দ্বিতীয় মহায্যদ্ধের পর সারা বিশ্বজযড়ে দেখা যায় এক অভূতপর্্ব 
গণজাগরণ ৷ যার ফলে এশিয়া, আফ্রিকা ও অন্যান্য অসংখ্য পরাধাঁন দেশের পক্ষে 
স্বাধীনতা লাভ সম্ভব হয় । 

অতলান্তিক সনদ £ দ্বিতীয় বিশ্বধ্যদ্ধ যখন চলাছিল তখন আমেরিকা যন্ত- 
রাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট ফ্রা্কলিন, রুজভেল্ট এবং ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল 
১৯৪১ খম্টাব্দের আগস্ট মাসে আটলাণ্টিক মহাসাগরের বুকে ভাসমান এক জাহাজে 
মিলিত হয়ে একটি সনদে স্বাক্ষর করেন ॥ পরের বছর ভারতসহ আরও ২৬ট দেশ 
এই ঘোষণাপন্রে সই করলে এটি অতলান্তিক সনদ ( Atlantic Character ) নামে 
পারচিত হয় । অতলান্তিক সনদে মোট আটটি শর্ত ছিল। এই শতবিলীর মূল 
বন্তব্য হল, অতঃপর বিশ্বের জাতসমূহ নিজ নিজ দেশের স্বাধীনতা ও অখণ্ড তার 
[ভীন্ততে পরস্পর স্ভাব ও শান্তির সঙ্গে বসবাস করতে পারবে এবং সামাজিক নিরাপত্তা, 
জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদির ক্ষেত্রে পরস্পর সহযোগিতা করে 
চলবে ৷ বাস্তাবক পক্ষে এই সনদই ১৯৪৫ খস্টাব্দে সাম্মিলিত জাতিপুঞ্জের 'ভীত্তি- 


প্রস্তর স্থাপন করেছিল । 


১৬৬ আধুনিক যুগের ইতিহাস 


সন্মিলিত জাভিপুপ্ত ঃ এরপর তেহেরান সম্মেলন, মস্কো সম্মেলন ইত্যাঁদ 
একাধিক সম্মেলনে জ্াতপনঞ্জ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা ধাপে ধাপে এগিয়ে যায়। শেষ পযন্ত 
১৯৪৫ খষ্টোব্দের ২০শে এপ্রল আমোরিকার সানফ্লান্সিকো শহরে ৫০টি দেশের 
প্রাতীনধিরা এক সম্মেলনে মিলিত হন এবং ২৬শে জুন সম্মিলিত জাতিপঃঞ্জের সনদে 
সই করেন। এঁ বছরের ২৪শে অক্টোবর আনম্জ্ঠীনকভাবে সাম্মীলত জাতিপুঞ্জের 
(U.N. ০.) . প্রতিষ্ঠা হয়। এই বিশ্বসংস্থার উদ্দেশ্য হল--(১) আন্তজাতিক 
শান্তি ও নিরাপত্তা অ্ষ রাখা ; (২) বিভিন্ন রাণ্টের মধ্যে বন্ধপূর্ণ সম্পর্কের 
উন্নত সাধন করা ; (৩) বিশ্বের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কীতক এবং মানবতা 
কান্ত সমস্যার সমাধান এবং মানুষের মৌলিক আঁধকারগ্ীলর প্রতি মযাদাদানের 
বিষয়ে আন্তজাতিক সহযোগিতার ব্যবস্থা করা । এর ছয় শাখা, যথা--(১) সাধারণ 
পরিষদ, (২) নিরাপত্তা পরিষদ, (৩) অর্থনোতিক ও সামাজিক পারষদ, (৪) আঁছ 
পারবদ, (6) আন্তজাতিক বিচারালয় এবং (৬) সদর কাষলিয় ৷ 

এ ছাড়াও রাষ্ট্রসঙ্ঘের আরও কয়েকাট বিশেষ শাখা ( Specialised Agency ) 
আছে। এগুলির অন্যতম হল, ইউনেসকো (UNESCO ), ইউনিসেফ (UNICEF), 
খাদা ও কষ সংস্থা (৪০), বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (70), আন্ত 
(ILO) ইত্যাদি । এই সংস্থাগুলি [বিশ্বের 
কারিগার শিক্ষা ও স্বাস্থা, খাদ্য ও কৃষি 
বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিয়ত কাজ করে চলেছে। 

রাষ্ট্রসজ্ প্রতিষ্ঠার পর থেকে পাাথবী বেশ কয়েকবার যুদ্ধের মুখোমুখি হয়েছে। 
কিন্তু এর সদস্যগণ পারস্পারক আলাপ-আলোচনার মাধামে সেইসব যুদ্ধ থামিয়ে 
দিয়েছে বা য্যুদ্ধর সম্তাবনাকের অঙ্কুরেই বিনষ্ট করেছে। বিশ্বে উত্তেজনা প্রশঃনৈ 
এবং বিকাশশীল দেশসমূহের সবাত্বক উন্নাতিকল্পে রাষ্ট্রসংঘের গুরত্বপূর্ণ ভূমিকার 
কথা আজ আর কেউ অস্বাঁকার করেন না। 


জাতিক শ্রম সংস্থা 
বিকাশশীল দেশসমূহে শিল্প, বিজ্ঞান, 
গবেষণা, শ্রামক কল্যাণ কর্মসচী প্রভাত 


বলে মনে করেন। বিশেবতঃ 
সকলের জন্য সমান সুযোগ- 
সবশ্রেণীর জনসাধারণের সবাঙ্গীণ 


জাতীয়তাবাদ, বিশ্বশান্তি ও সমাজতন্তের পথে বিশ্ব ১৬৭ 


কল্যাণ সাধন একান্ত জরুরী হয়ে পড়ে । অনেকের মনেই এ ধারণা জাগে যে একমাত্র 
সমাজবাদের পথেই দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পুনগঠিন সম্ভব! ফলে একদিকে 
শর হয় সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন, যার লক্ষ্য স্বাধীনতা লাভ, অনা দিকে 
শুর হয় সাম্যবাদী আন্দোলন ; যার উদ্দেশ্য দেশে সমাজতন্ত প্রতিষ্ঠা করা! 
বিশ্বযুদ্ধের আগে রাশিয়াই একমাত্র দেশ যেখানে সমাজতন্দ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল । 
{বিশ্বযুদ্ধের পরে এই সমাজতান্ত্রিক আদর্শ পোলাণ্ড, চেকোগ্লোভাকিয়া, পূর্ব 
জামনা, চীন প্রভৃতি দেশে প্রসার লাভ করে ।' এদিকে ওপনিবেশিক শান্তর বিরুদ্ধে 
আন্দোলনে জয়যুক্ত হয়ে এশিয়া, আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমোঁরকার অসংখ্য দেশ স্বাধীনতা 
লাভ করে। এদের মধ্যে অনেকেই সাম্যবাদী আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে দেশে সমাজতন্ত্র 
প্রতিষ্ঠার পথে অগ্রসর হয় । আমাদের ভারতবর্ষ এই সাম্যবাদী আদর্শকে অনুসরণ 
করে সমাজতন্য প্রতিষ্ঠার পথে এগিয়ে চলেছে ! 


অনুশীলনী 


১।. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পৃথিবীর রাজনীতিতে কী কী পরিবর্তন সুচিত করেছিল? 

২। অতলাস্তিক সনদ কী? এর শর্তাবলীর মূল বক্তব্য লেখ। 

৩। কীভাবে সম্মিলিত জাতিপুগ্ের প্রতিষ্ঠা হয় ? এর উদ্দেশ্য কী? জাতিপুের 
প্রধান শাখা কয়টি এবং কী কী? 

৪1 যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে সাম্যবাদী আদর্শ কীভাবে জয়যুক্ত হয় ? 

৫। নিম্নোক্ত প্ৰশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও £__ 

(ক) অতলাপ্তিক সনদে প্রথম কে কে স্বাক্ষর করেন? (খ) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের 
প্রতিষ্ঠা কবে হয়? (গ) সম্সিলিত জাতিপুঞ্জের সনদে প্রথম কয়টি রাষ্ট্র স্বাক্ষর করেন? 

৬। রাষ্ট্রসজ্বের বিশেষ কয়েকটি সংস্থার নাম কর। কোন্টি কিসের সঙ্গে যুক্ত? 
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পারিশিষ্ট 
@ কালানুক্ৰমিক ঘটনাবলী & 
ঘটনাবলী 


তুরস্কের কনস্ট্যাণ্টনোপল জয় 
কলন্বাসের আমোরকা আবিচ্কার 
ভাস্কো-ডা-গামার ভারতে আগমন 
পাঁণপথের প্রথম যুদ্ধ 
খান;য়ার যুদ্ধ 

জেসুইট সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা 
মার্টন লুথারের মৃত্যু 

পাণিপথের 'দ্বতীয় যুদ্ধ 
হলাঁদঘাটের যুদ্ধ 

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সনদ লাভ 
আকবরের মৃত্যু 

[শবাজীর জন্ম 

মাঠ রাজত্বের সূত্রপাত 

ত্রিশ ব্যব্যাপী যুদ্ধের অবসান 
রাজা প্রথম চার্লস-এর প্রাণদণ্ড 
ওুরঙ্গজীবের 1সংহাসনে আরোহণ 
ইংলণ্ডে রাজতন্ত্রের পুনঃ প্রাতষ্ঠা 
ইংলশ্ডে গৌরবময় বিপ্লব 
কলকাতা শহরের প্রতিষ্ঠা 
গুরঙ্গজাবের মৃত্যু 

নাঁদর শাহের ভারত আক্রমণ 
পলাশীর যুদ্ধ ; আলিনগরের সন্ধি 
বিদেরার যুদ্ধ 

পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধ 

বল্সারের যুদ্ধ 
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পরিশিষ্ট. 
ঘটনাবলী 


ঈম্ট-ইশ্ডিয়া কোম্পানীর দেওয়ানী লাভ 

আমোরকার স্বাধীনতা সংগ্রাম 

িলাডেলাফিরা সম্মেলনে আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণা ; 
বাম্পীয় ইঞ্জিনের আবিষ্কার 

ফরাসী বিপ্লব 

ফ্লান্দে সাধারণতন্ছের প্রতিষ্ঠা 

যোড়শ লুই-এর প্রাণদণ্ড 

ওয়াটারলুর বুদ্ধ ; নেগোলিয়নের পতন; ভিয়েনা সম্মেলন 
কার্ল মাকস-এর জন্ম 

প্রথম চীন বদ্ধ 

সিপাহী বিদ্রোহ 

ভারতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্বের অবসান 
আমেরিকার গহয্দদ্ধ 

প্রাশিয়ার গ্রধানমন্জীরুপে বিসমাকে'র কার্ধভার গ্রহণ 
জাপানে রাজতন্ত্রের পুনঃগ্রৃতিষ্ঠা 

তৃতীয় নেপোলিয়নের পরাজয় ; ইতালি ও জামানীর এক্য 
সাধন 

ভারতাঁর জাতাঁয় কংগ্রেসের প্রীতষ্ঠা 

চীন-জাপান বদ্ধ 

রশ-জাপান যুদ্ধে রাশিয়ার পরাজয় 

বাংলায় স্বদেশ আন্দোলনের শুর 

সুরাট অধিবেশন ; কংগ্রেসে নরমপন্থী ও চরমপন্থী দলের 
উদ্ভব 

চঈনে সাধারণতন্রর প্রতিজ্ঞা 

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ 

বলশেভিক বিপ্লব 

ভাসাই ছীন্ত, লীগ অফ নেশনস-এর প্রতিষ্ঠা 

অসহযোগ আন্দোলনের শুর 

লেনিন-এর মৃত্যু 


আধুনিক যুগের ইতিহাস 
ঘটনাবলী 


সান-ইরাৎ-সেন-এর মৃত্যু 

আইন অমান্য আন্দোলন 

হিটলারের ক্ষমতা দখল 

স্পেনে গৃহযদদ্ধ ; ভারত শাসন আইন 
মিউনিখ চুন্ত 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শর 

অতলান্তিক সনদ 

ভান্ত ছাড়ো আন্দোলন 

আজাদ-হন্দ বাঁহনীর প্রতিষ্ঠা 


দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি ; সাম্মালত জাতপুঞ্জের প্রাতষ্ঠা 
ভারতের স্বাধীনতা লাভ 


বর্দেশে সাধারণতন্নের প্রীতষ্ঠা 

প্রজাতান্তক রাষ্ট্র্পে চীনের অভয় ; স্বাধীন সাবভৌম 
প্রজাতন্ত্র রূপে ইন্দোনেশিয়ার স্বাকাঁত লাভ 

স্বাধীন ভিয়েতনামের জন্ম, ভারতে প্রজ্রাতন্বের প্রাতষ্ঠা 
স্বাধীন মালয়োশয়ার জন্ম 


